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ভূমিকা 
আমার কতকগুলি প্রবন্ধ পুস্তকাকাঁরে প্রকাশিত হয়__বৈশীখ, ১৩৪৫ সালে 

“জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য” নাম দিয়া সাঁতটি প্রবন্ধ বাহির হয় এবং জ্যষ্ট, ১৩৫১ 

সালে “ভারত-সংস্কৃতি” নাম দিয়া আটটি প্রবন্ধ বাহির হ্য়। প্রথম পুস্তকখানির 
খালি তিনটি সংস্করণ হয়, দ্বিতীয়খানির মাত্র একটি। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গজেন্দ্কুমার 
মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে এই ছুইটি পুস্তকের প্রবন্ধপগ্তলিকে একত্র করিয়া “ভারত- 

সংস্কৃতি" নামে প্রকাশিত করা হইল । কেবল “জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য” পুস্তকের 
“ভিক্ষুক” প্রবন্ধটি বাদ দেওয়৷ হইল--সেটি অনুরূপ অন্ত কতকগুলি রচনার সহিত 
প্রকাশ করিবার 'বাসনা রহিল। 

এই ছুইখানি বই, “জাতি, সংগ্কৃতি ও সাহিত্য* এবং “ভারতত-সংস্কৃতি” যথাক্রমে 

আমার সহপাঠী সুহৎ মেজর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার বর্ধন এবং “বঙ্গীয় শব্বকোষ৮এর 

সংকলগিতা ও বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত হরিচরণ 
বন্দোপাধ্যায়, ইহাদের নামে উৎসর্গীকত হইগাছিল। প্রস্তত মিলিত গ্রস্থগানিকে 

থাপূর্ব প্রিয়বর মের প্রভাতকুমার বপন এবং আরদ্ধেখ শ্রীযুক্ত হরিচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশম্নদের প্রতি আমার যথাযোগ্য প্রীতি ও শ্রন্ধার সহিত সমর্পণ 

করিতেছি । আশা করি, এই নবীন সংস্করণে এই ছুইখানি বই বঙ্গীয় পাঠকসমাজে 

পূর্ববৎ আদরের সহিত গৃহীত হইবে। ইতি 
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স্থধম্মী 

১৬, হিন্ৃস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ 





জুচীপত্র 

বিষ 

হিন্দু সভ্যতার পত্তন 

এশিয়া-খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব *** 

দ্রাবিড় 

হিন্দু ধর্মের স্বরূপ 
হিন্দু আদর্শ ও বিশ্ব-মানব 

ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৃহত্বর-ভারত 
রদ্মদেশে বৌদ্ধ বিহার 

হিন্দুধর্ম কাহাকে বলে? 

জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় 

বৃহত্বর বঙ্গ 

কাশ 

আমাদের সামাজিক “গ্রগতি" 

পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি 

পত্রাঙ 

১৮৪ 





ক্তাতি 





হিন্দু সভ্যতার পত্তন 

আমাদের হিন্দু সভ্যতার অতি-প্রাচীনত্ব সম্থন্ধে আমর! সকলেই অতিমাত্রায় সচেতন। 

প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ ভাবে চর্চ। করেন নি কিন্তু সাধারণ শিক্ষা পেয়েছেন 

এমন হিন্দু-সন্তান প্রাঘ সকলেই এই কথাটীকে স্বতঃপিদ্ধ সত্য ব'লে মেনে 

নিতে অভ্যন্ত যে, পৃথিবীতে সভ্যতার প্রথম উদয় হয় আমাদের এই ভারতবর্ষে, আর 

এই প্রাচীনতম সভ্যতার পত্তন ঘ'টেছিল আমাদের আধ্য পূর্ব-পুরুষদেরই মধ্যে। 

জগতে সভ্যতার উদ্ভব আধ্যদেরই মনীষার ফল; এর জন্য কৃতিত্ব তাদেরই, আর 
তাদের বংশধর ব'লে আমরাও এই কৃতিত্বের উত্তরাধিকারী । আমাদের হিন্দুঙ্জাতির 

অতি-প্রাচীন্ত্ব সম্বন্ধে একট। সংস্করর ছেলেবেলা থেকেই আমাদের মজ্জার ভিতরে 

পথ্যন্ত গিয়ে পৌছায় । পুরাণ কাহিনীতে সত্য, ব্রেতা, দ্বাপর, কলি-_-এই চার ঘুগের 
কথা আমরা পড়ি, সে কত লক্ষ বছরের কথা ! “লক্ষ*টাকে না হয় একটু অতি- 
রঞ্জন বলেই মানলুম, কিন্ত অনেক হাজার বছরের কথা, এটা তো বটে! 

আমাদের মধ্যে ধারা আধুনিক শিক্ষা একটু-আবটু পেয়েছেন তার। ভারতবর্ষের 
বাইরের কোনও এক দেশ থেকে বহু সহশ্্র বৎসর পূর্বে আধ্্যেরা যে এদেশে এসে 

হিন্দুভ্যতার পত্রন করেন, এ কথাটা! সাধারণতঃ এক রকম মেনেই নিয়েছেন। 

ধারা প্রাচীন শিক্ষা পেয়েছেন, কেবল সংস্কতই পড়েছেন, তারা এ কথাট। নিয়ে 

মাথা ঘামাবার আবশ্যকতাই উপলব্ধি করেন না, বা! শ্বীকার করেন না,_তীাদের 

কাছে ভারতবর্ষই আধ্্যজাতির আদি পিতৃভৃমি, ভারতের বাইরের কোনও দেশ 

থেকে কোনও কালে আর্য্যেরা যে এসে থাকৃতে পারে, একথা মনে করুই তাদের 

কাছে একটা অপম্তব কল্পনা । ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আধ্যেরা এসেছিল কি না, 

একথা নিয়ে আলোচনা এখন ক'রুবো না; তবে ভারতবর্ষের বাইরে থেকেই যে 

আধ্যেরা এসেছিল, এই মত-বাদই আমি গ্রহণ করি,_খাঁণি এইটুকুই উপস্থিত 

ক্ষেত্রে বলে রাখছি। বাইধে থেকে আর্ধদের ভারতে আগমন হয় এই মত, 

বিগত উনিশের শতকের মাঝামাঝি থেকে ইউরোপে কতকগুলি ভাষাতাত্বিকের' 



২ ভারত-সংস্কৃতি 

মধ্যে দীনা বাধতে থাকে, এবং পণ্ডিত মাক্স-মাালরু এই মতটা বিশেষ ভাবে তার 

প্রবস্ধার্দিতে প্রচার করেন। তিনি আর তার মতন আরও কতকগুপি পর্ডিত 

অনুমান ক'রেছিলেন যে, মধ্য-এশিয়ায়, এখন থেকে চার হাজার বৎসর পূর্বে, আদি 

আধ্যজাতি বাস ক"বৃত, সেখানে প্রারুতিক বিপধ্যয় বা অন্ত কারণে আধ্যদের বাস 

অপম্ভব হয়ে পড়ার, তারা পশ্চিমে আর দক্ষিণে নানা দেশে ছড়িয়ে” পড়ে । তাদের 

কয় দল ইউরোপে যায়, দেখানে রুষ, গ্রীস, ইতালী, জর্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে 
উপনিবিষ্ট হয়; এই-সব দেশের শ্রংব, গ্রীক, ইতালীয়, টিউটন, কেল্ট্ জাতির 

লোকের] এই প্রাচীন আধ্যদেরই বংশধর । একদল মধ্য-এশিয়া থেকে দক্ষিণে আসে, 
তার। পারস্তদেশে উপনিবিষ্ট হয়) আবার পারস্ত থেকেই তাদের একদল আসে 

ভারতবর্ষে, এরাই হচ্ছে বেদ রচক ভারতীয় আধ্য, এরাই ভারতীয় সভ্যতার মূল। 
বিজ্ঞান আর ইতিহাসের অন্ত-অন্য বিচার আর মতের সঙ্গে এই মতবাদটী৪ যথাকালে 

ইউরোপ থেকে ভারতবষে এসে পৌছাল, আর ইংরেজী-শিক্ষা-প্রাণ্ ভারতীঘনগণ 

বিশেষ প্রতিবাদ না ক'বে এই মতা গ্রহণ করলে । ইউরোপে ইংরেজ আর অন্য 
ইউরোপীয় জাতির লেখা-পড়া-জানা লোকদের মধ্যে এই মতের প্রতিষ্ঠা সহজেই 

হ'য়েছিল। সংস্কৃত, প্রাচীন ঈরানী, আর্মানী__এশিয়া-খণ্ডের তিনটা স্থুসভ্য জাতির 
এই তিনটা প্রাচীন ভাষা; আর ইউরোপের প্রায় তাবৎ জাতির ভাষা--গ্রীক, 

লাতিন, প্রাচীন শ্লাব, আল্বানীয়, কেলটায়, টিউটনীয়-__-এই সবগুলি, এক অধুনা- 
লুপ্ত মূল বা আদি আধ্যভাষা থেকে উৎপন্ন ;-_তুলনা-মূলক ভাষাতত্ববিগ্1 এই 
তথ্যটী নির্ধারণ করে দেয়, বিগত উনিশের শতকের প্রথমার্ধে । এক “আদি আধ্য- 

ভাষা” যদি মেনে নেওয়! গেল, তা হ'লে এই আদি আধ্যভাষ| বলৃত এমন এক 

“আদি আধ্যজাতি”্কেও মান্তে হয়, আর ব'ল্তে হয় যে প্রাচীনকালে কোথাও-না- 

কোথাও এই জাতি বাস কম্রৃত। যারা এখন বিভিন্ন আধ্যভাষা বলে, আদি 
আধ্যদের সেই বংশধরেরা আজকাল পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে ফ্ভ্য জাতি বলে 

পরিগণিত; আর হিন্দু, পারসীক, গ্রীক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন আধ্ধ্যভাষী 

জাতিও লভতায় খুব উচুতে ছিল। স্থৃতরাং, আর্দি আর্ধ্যঙ্জাতির লোকেরাও যে 
স্থসভ্য হিল, এরূপ অনুমান ক'রূতে আধুনিক আধ্যদের বা আযরন্মন্তদের আটুকাল, 
না। এই “আধ্যবাদ” ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই গড়ে তুললেন। তারা দেখ লেন, 
ইউরোপের আধুনিক আয?ভাষী জাতির লোকেরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে প'ড়েছে-_ 
পোতুগীস, স্পেনীয, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী, জর্যান প্রভৃতি জাতির লোকের! 
আফ্রিকা, এশিয়া, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সর্বন্র ইউরোপের সভ্যতা নিয়ে, 



হিন্দু সভ্যতার পত্তন ৩ 

গিয়েছে ) সহজেই তারা এসব দেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে নিয়ে”, স্থানীয় “নেটিভ* 

জাতিদের উপর আধিপত্য ক'র্ছে, তাদের স্ুসভ্য ক'রে তুল্ছে (এটা অবশ্য 
ইউরোপীয় তরফের কথা ), এবং নিজেদের অস্বিধা হ'লে বা দরকার বোধ ক'রূলে 

তাদের সমূলে উচ্ছেদদাধনও ক'রেছে আর ক'রুছে। 1510 29055051091 

একই ইতিহাদ বিভিন্ন কালে পুনরাবৃত্ত হয়,._এই অর্ধ-সত্য বচন কাজে লেগে 

গেল; এখন আ'/ভাষীদের দ্বারায় যা হচ্ছে, প্রাচীনকালে আঘণদের পৃ্ব-পুরুষদের 

হাতে তা-ই হয়েছিল, এরূপ অনুমান করা হ্ল। আজকালকার আযণ্দেরই মত, 

স্থসভ্য শ্বেতকায় স্বন্দরকাস্তি প্রাচীন আরে্রা তাদের পিতৃভূমি থেকে ছড়িয়ে' 

পড়ে, নানা অসভ্য বা অধ-সভ্য জাতির দেশে গিয়ে অবলীলাক্রমে তাদের জয় 

ক'রে, সভ্যতার আলোক দিয়ে তাদের মানুষ ক'রে তোলে, _আ'র প্রাকৃতিক আর 

অন্ত কারণে গ্রীণ, ইতালী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে এরা নব-নব সভ্যতার হাট্টি 

করে। ভারতবর্ষে এই ব্যাপার বিশেষভাবে ঘটেছিল। এদেশে কৃষ্ণকায় অপভ্য 

জঙ্লী অনা বাস ক'রৃত; আযের! এল”, তারা এদের চেয়ে ঢের বেশী উন্নত 

জাতি, তারা যে অনাধণ্দের জম ক'রে তাদের উপরে রাজা হ'য়ে ব"স্বে, এ তো 

স্বতঃপিদ্ধ ব্যাপার, এরূপটী তো হওয়াই উচিত (কতকগুলি অনার্য, আর্যদের 

বস্তা শ্বীকার ক'রলে, তারা৷ আযণ্দের দাস হ'ল, আয" [দের সমাজে তাদের 

স্থান দেওয়া হ'ল, তাদের নাম দেওয়া হ'ল "শুন | )বাকী সব, হয় আযণদের হাতে 
মল, নয় পাহাড়ে জঙ্গলে পালিয়ে” গেল_-এেরই বংশধর আজকালকার কোল- 

ভীল-সদাওতাল-মুণ্ডা, গৌড়-খন্দ-ওরাও্ঁ-মালেরু, গারো-বোভো-কুকি-নাগা । ভারত- 
বর্ষে বহু শত বৎসর পূর্বে যেসব আধ্য মৃ'হৃষ এসেছিল, তারা ইউরোপীয়দের পূর্ব- 
পুরুষদেরই জ্ঞাতি) স্থতরাং ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দু: যারা নিজেদের. বিশুদ্ধ আঘ?- 
বংশীয় বলে. মনে ক'রে একটু গর্ব ক'রে থাকে, তারা হ'ল ইংরেজ আর অন্য 
ইউরোপীয়দেরই ্বগোত্রীয়-_দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। কথাটা ভারতীয় উচ্চবর্ণের 
লোকেদের কাছে মন্দ লাগল না (আর এই উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই তো৷ প্রথমটা 
ইংরেজী পণ্ড়তে আরম্ভ ক'রেছিল)--রাজার জাতি ইংরেজ, তাদের সঙ্গে এক 
গোীরঃ, একথা উচ্চবর্ণের হিন্দুর মনের নিভৃত কোণের মধ্যে একটু পুলকের ঝিলিক 
এনে দিয়েছিল বলেই মনে হয়_তবে এ মনোভাবটা বাইরে স্পষ্ট ক'রে স্বীকার 

ক'রে জাতীয় আত্মসম্মান-বোধে আঘাত দিতে কেউ রাজী ছিলেন না। ইংরেজও 

এই সম্পর্ক এক রকম মেনে নিগ্নেই, ভারতের ব্রাক্মণ আর উচ্চবর্ণের হিন্দুকে আর 
গতাদের অনুগামী নিষ়্শ্রেণীর হিন্দুকেও ) ০০৫ 475৪0 0:০৮091 60৩ 1117 লু, 



৪ ভারত-সংস্কৃতি 

ব'লে পিঠ চাপড়াতে লাগল; ইংরেজের তুচ্ছতাবোধ-মিশ এই উদারতায় 
'আমাদের অনেকে আহলাদে আটথানা হয়ে গেল। 

নানা জাতির সংমিশ্রণের ফলে আমাদের হিন্দুজাতি ; এই সংমিশ্রণ প্রাচীনকালে 
অতি সহজেই অন্ুলোম-প্রতিলোম বিবাহ দ্বারা ঘটেছিল। তারপরে তুকী-বিজদ্বের 
পৃর থেকেই জাতিভেদের কড়াকড়ি এসে গেল, পুরোপুরি মিশাল আর হয়ে উঠল 
না। এর ফলে, হিন্দু জাতির বিভিন্ন সমাজের মধ্যে একটা স্বাতম্ত্-বোধ রঃয়ে গেল, 

কোথাও বা আবার নোতুন ক'রে এই শ্বাতন্ত্-বোধ গণড়ে উঠল; বিভিন্ন শ্রেণীর 
মধ্যে একটা অবাধ অন্ুকম্পার অভাব নোতুন ক'রে ঘণটুল,-_-এই অবাধ অন্কম্পার 

'অভাবটুকুই আধুনিক হিন্দুসমাজের সব-চেয়ে বড়ো অভাব । এই স্বাতস্ত্র- বা 

পার্থক্-বোধের ফলে, নিজেরা আর্-সম্তান ব'লে দাবী করেন এমন উচ্চশ্রেণীর 

হিন্দুর মনে একটা আভিঙাত্য-বোধও সুদৃঢ় হয়; তাতে ইউরোপ থেকে আমদানী- 
কর! অনাযণ-জয়ী অ'যের কল্পনা আরও সহায়তা করে। 

হিন্দু সভ্যতার পত্তনের ইত্তিহাসটী এইরূপে বেশ মনোমত ক'রে তৈরী হ*ল। 

কৃষ্ণকায় কুখ্পিত-দশন অসভ্য বর্বর অনাযণ জাতি, ম্মরণাতীত যুগ থেকে এদেশে 
বাস ক'রূত; তাদের ধর্ম ছিল অতি নিষ্ন স্তরের, রীতিনীতি হিল ভ্রুর। গৌরবর্ণ 
ন্থসভ্য আধেরা এসে ভাদের জয় ক'রলেন। আধ্দের হাতেই হিন্দু সভ্যতার 

পৃত্তন হ'ল্) প্রথম যুগের আধঘণদের দেবতাদের -আরাধন! নিয়ে বেদ-সংহিতা। 
তাদেরই দেবতাদের কথা শিয়ে পরের যুগে রচিত পুরাণ ঃ আধণাদের রাজবংশের 
ইতিকথা নিয়ে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ। অনাধ্যদ্ের ধর্ম আর রীতি-নীতি 

একটা-আধটা গ্রাম্য অনুষ্ঠান বা আখ্যানের মধ্যে হয়তো! কোথাও একটুখানি টিকে 

ইল, কিন্ত মোটের উপরে তার সমস্ত নিশানা আধ সভ্যতার গ্রাবনের মুখে ধুয়ে” 
মুছে? গেল। 

অনাধণদের স্ঘন্ধে এখন ভারতবর্ষে_-বিশেষতঃ আর্য -ভাষী উত্তর-ভারতে-_ 

যে একটা জুগ্ুপ্পার ভাব এসে গিয়েছে, “অনার্য” শব্ধটীই তার জন্য কতকটা 

দাতী। “অনায” শব যদি খালি “অন্-আয” অর্থাৎ যা আর্য নয়, বা আব- 

জাতি-সম্প,ক্ত নয়” এই অর্থেই প্রযুক্ত হত, তা হ'লে কথ! ছিল না; কিন্তু 
“অনায” অর্থে “ঘ্শ্য, নীচ” এই অর্থ সংস্কৃত-যুগ থেকেই এসে যাওয়ায়, শবটী 

জাতি-বাচক বা সভ্যতা-বাচক আর না থেকে, মানসিক ও নৈতিক অপকর্ষ-বাচক 

হু'য়ে দাড়িয়েছে । এখন দেশময় সব জাতিই আধর্যত্বের দাবী উপস্থিত ক'রুছেন__ 
তারা দবিজ-_হয় ত্রাঙ্মণ, নয় ক্ষত্রিয়, নয় বৈশ্ত, তারা অনা শু্র নন। এটা আর 
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কিছুই নয়, আধুনিক জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। সকলেই দ্বিজ 

হোন্, “আধ” হোন্ অর্থাৎ ৪০৮1৪ হোন) নিজেদের উচ্চ মনে ক'রে যথার্থ উচ্চ 

হ'য়ে থাক্বাঁর শক্তি লাভ করুন--আধ্যানায্য সকলেরই জন্ত আমি এ কামন! 

করি। 

আধাদের শ্রেষ্ঠতার বিপক্ষে প্রশ্ন উত্থাপন করাই আজকাল 7799৪ বা 

পাষণ্ডোচিত মনোভাব-প্রস্থত ব'লে অনেকে গণ্য ক'রবেন। আধেরা পৃথিবীর 

প্রাচীনতম সভ্যজাতি ছিলেন না--এ কথা বলা, বা এ কথার ইঙ্গিত করা, যেন 

পিতৃপুরুষের নিন্দা করার মতন অথবা শ্বজাতিদ্রোহিতারূপ মহাপাতক, এই রকমের 

একটী আবছা-আবছা ধারণা অনেক ভারতীয়ের মনের মধ্যে এখনও আছে। তবে 

হিন্দুর মনে সত্যান্থদন্ধিৎসা সদা-জাগ্রত। তিনটা মনোভাবকে আমি আমাদের 

হিন্দু সংস্কৃতির, মুলু. মনোভাব. বলে মনে করি-_স্মন্তর, সত্যাহসদ্ধিৎসা, আর 
অহিং, ংস1) সত্যান্থদদ্ধিংসাই আমাদের জাতির অতীত ইতিহাসে যা কিছু আধ্যাত্মিক 

আর আধিমানপিক উৎকর্ষ এনে দিয়েছে, এখনও এই সত্যান্থসন্ধিৎসা আমাদের 

একেবারে যায় নি। সুতরাং, এ-সব কথা শিক্ষিত হিন্দুর কাছে ব'লে, প্রথমটা 

প্রচলিত সংস্কারে একটা আঘাত লাগলেও, জিনিসটিকে সাধারণ হিন্দু তলিয়ে" 

বুঝতে চায্্_নোতুন আর সম্পূর্ণ অনপেক্ষিত মত ব'লে শেষ পথ্যন্ত মুখ ফিরিয়ে” 

রি থাকৃতে চায় না,বাপারে না। 

৷ (ভারতবর্ষে আধ্যদের একাধিপত্যের সপক্ষে প্রবলতম যুক্তি হচ্ছে আণ্যভাষা 
সংস্তৈর স্থান,_সমগ্র হিন্দু শাস্ম এই আধ্যভাষা সংস্কত ভাষাতেই নিবদ্ধ হয়ে 
থাকা ব্ূপ ব্যাপারটী; আর তার সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর-ভারতে আধ্যভাষার প্রসার। 

সংস্কৃত শান্বের-বেদের না হোক পুরাঁণের-মত অনুসারে আবার আমাদের 

ইতিহাদ অনার্দিকাল থেকে ধারাবাহিক রূপে চলে এসেছে অন্ততঃ, অতি 

প্রাচীনকাল থেকে । এই ভূষাগত ও সাহিত্যগত যুক্তি ছুইটী সবচেয়ে বেশী ক'রে 

আমাদের “আধ্য-বাদ”- গ্রস্ত ক'রে রেখেছে ।: 

স্ব (এর প্রতিপক্ষে কম্টা যুক্তি আছে, সে কয়টী এই-_দাক্ষিণাত্যে আর দক্ষিণ- 

ভারতে স্থসভ্য অনাধ্য ভাষার অস্তিত্ব ঃ সংস্কৃত-সমেত উত্তরভারতের আধ্যভাষা- 

গুলির মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান অনাধ্য ভাষার প্রভাব) শ্ীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ 

শতকের পূর্বেকার যুগের আযণভাষী হিন্দুর সভ্যতার নিদর্শনের একাস্ত অভ্ভাব ; 

ভারতের বাইরে আযর্চঙ্জাতির ইতিহাস) জগতের ইতিহামের সঙ্গে ভীরতের 

ইতিহাসের সংযোগ । 
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তমিল ভাষা তার বিরাট. সাহিত্য নিযে দক্ষিণ-ভারতে বিদ্যমান, এই ভাষা 
স্বারিড়দের শ্বততপ্র সভ্যতার এক অনপনেয় নিদর্শন, যে সভ্যতা পুরাপুরি আর্য- 
সভ্যতার কাছে আত্ম-বলিদান দেয় নি। বৈদিক ভাষা ভারতের আধণ্ভাষার 

প্রাচীনতম নিদর্শন__এই ভাষাতে প্রাচীন আধঘণ-ভাব অনেকটা বিদ্যমান । কিন্তু 
এই বৈদিক ভাঁষাতেও অনায ভাষার ছাপ কিছু পরিমাণে আছে ; আর তা ছাড। 

যতই এদিকে আসি, ততই অনাধয ভাষার প্রভাব আধ্য ভাষায় ( অর্থাৎ অর্বাচীন 
সংস্কতে আর প্রারতে ) বাড়ছে দেখতে পাই ঃ আধ্যভাষাকে যে ক্রমে-ক্রমে 
আনাধ্য ভাষার, কোল-দ্রাবিড়ের ছঁচে ঢেলে নেওয়া হ"য়েছে, আধ্য ভাষা ক্রমে যে 

অনার্ধ্যেরই ঘরে জা”ত দিয়ে ব'স্ছে__তা বুঝতে দেরী হয় না। এ ছাড়া, রামায়ণ, 
মহাভারতের আর পুরাণের মধ্যে বড়ো-বড়ো রাজা-রাজড়ার নাম আমরা পাই 

কিন্ত আমাদের অনুমিত রামায়ণ মহাভারত আর পুরাণের যুগের, অর্থাৎ তিন-চার 

পচ হাজার বছর পূর্বেকার হিন্দু যুগের, পুরাতন ঘর-বাড়ী, হাতের কাজ, শিল্পের 

নিষর্শন-_এ-সব.কিছুই তো! পাই না, মাত্র হাজার ছুই বছরের প্রাচীন এই 
“ইতিহা' অর্থাৎ মহাকাব্য আর পুরাণ ্রশথগুলিই আমাদের প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার 
ইতিহাসের একমাত্র অবলম্বন এই সাহিত্যিক অবলম্বন ভিন্ন, “পাথুরে” প্রমাণ”? 
কিছুই নেই। মৌধ্য যুগের আগেকার হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন তা হলে কিছুই কি 
নেই? মিপর, বাবিশোন, আসিরিয়া, এশিয়া-মাইন্র, ক্রীট-ঘীপ--এ-স্ব জায়গায় 
তো এখন থেকে তিন-চার-পাচ হাজার বছরেরও জিনিন পাওয়া গিয়েছে ; 
ভারতবর্ষে মোহন-জো দড়ে৷ আর হড়গ্লায় যে-সব নগরের ধ্বংসাবশেষ আর অন্য 

জিনিস মিলেছে, সেগুলি অবশ্ঠ ৪1৫ হাঁজার বছর পূর্বেকার, কিন্তু সেগুলি তো 
আধ জাতির লোকেদের হাতের কাজ নয়- অন্ততঃ এ বিষয় লিয়ে যারা 
আলোচনা ক'রেছেন এমন পণ্তিতেরা এই কথাই ব'লছেন। এর উপর আছে. 
ভারতের বাইরে আয়ণুজাতির ইতিহাসের কথা । আধযেণরা তাদের আদি বাস- 

ভুমি থেকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে ( অর্থাৎ অন্ পাঁচটা জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে বা৷ মিলনে) 

কখন প্রথম দেখা দিলে, তারও একটা হদিস পাওয়া যাচ্ছে,-সেটা এখন থেকে মাত্র 
চার হাজার বছর পূর্বে; তখন গ্রীসে ও উত্তর-পূর্ব এশিয়া-মাইনরে তাদের প্রথম 
দর্শন পাওয়া যায়; এর ঢের পরে তারা ভারতবর্ষে আসে--ভারতবর্ষ থেকে যে তারা! 

বাইরে গিয়েছিল, এবপ অন্থ্মানের স্বপক্ষে বড়ো একটা যুক্তি নেই। শেষ, কথা-_ 

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে অন্থ দেশের ইতিহান থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে চ'ল্বে 
না। প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষ পারস্ত-বাবিলোন ও এশিয়া-মাইনর অঞ্চলের 



হিন্দু সভ্যতায় পত্তন ৮. 

সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সং ছিল, সে যোগস্তত্র আমাদের ভারতের প্রাচীন, ইতিহাস 

নির্ধারণের একটা প্রধান অ অবলম্বন ॥ স্টোকে বাদ দেওয়া কি কছুতেই হু তে পারে 
না। গ্রীপ প্রভৃতি অন্যান নানা দেশে বিভিন্ন ধরণের সংস্কৃতি ' আর. বিভিন্ন 

জাতির লোকের মিশ্রণেঃকি ভাবে নবীন এক-একটা | জাতি ও সং স্কৃতির ক 
»হয়েছিল,_আমাদের হিন্দ জাতি ও সং ্ ৃতির তই আলোচনার কালে, সেদিকেও 

দষি নিবন্ধ রাখতেহবে |.) 7777 ৮, 
কি ভাবে হিন্দু সভ্যতার পত্তন ঘ*টেছিল, আর পূর্ণরূপ-প্রাঞ্ধ হিন্দু-সভ্যতার 

বয়সই বা কত, এ সম্বন্ধে যে মতবাদ আমার মনে হয় একটু-একটু ক'রে সাধারধ্য 
গৃহীত হ'য়েছে আর হচ্ছে, উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই মতবাদের কিছু দ্রিগ দর্শন করবার 
চেষ্টা করুবো। বিষয়টা ৪ 2089:1071 হিসাবে অর্থাৎ জ্ঞাত তথ্যের আধারেব 

উপর অনুমান ক'তর না বলে, ৪ 70:10: অর্থাৎ ইভিহাসাত্সক ক'রে, পৌর্বাপর্ধ্য 

অনুসারে পুনর্গঠিত রূপের বর্ণনা ক'রে, বলে যাবো । পরে ভবিষ্যতে এক-একটা 

বিষয় অবলম্বন ক'রে আলোচন।1 করা যেতে পারে। 

এখন থেকে পাচ হাজার বৎসর পূর্বে,স্ীষ্ট-পূর্ব আনুমানিক ৩০০০-এর দিকে, 

মধ্য-বা পূর্-ইউরোপের কোনও অংশে, অথবা কুষ দেশে উরাল-পর্ধতমালার 

দক্ষিণের সমতল ভূভাগে, আদি [000-170007087 ইন্দো-ইউরোপীয় বাআধ্যজাতির 
উৎপত্তি হয়। নিজেদের দেশে সভ্যতায় এরা খুব উচ্চ স্তরে উঠতে পারে নি-বাস্তব 

সভ্যতায় এর! অনেকটা পেছিয়েই ছিল। তবে এদের মধ্যে অনেক মানসিক আর 
নৈতিক গুণের উদ্ভব হয়; এরা একাধারে কর্মী ও চিন্তাশীল, কল্পনাশীল ও দৃঢ়বত 

জাতি ছিল, নিজেদের মধ্যে একটা সংঘবদ্ধতার ভাবও যথেষ্ট ছিল; আর, অনুমান 

হয়, এদের মধ্যে স্ীজাতির সম্বন্ধে যে কতগুলি ধারণ] ছিল, সেগুলির আধারের 

উপরই স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে আধুনিক সভ্য মনোভাব প্রতিষ্ঠিত। আধ্যজাতির মধ্যে 
বহু গোত্র ছল আর এই-সব গোত্রের মধ্যে এদের মূল-ভাষারও কিছু-কিছু পার্থক্য 

এসে যায়। ধঁএই আদি আধ্ম জাতি কুটুনুও করণে, তাদের গিতৃভূমি থেকে পুবে, 
দক্ষিণে আর পশ্চিমে ছড়িয়ে” পড়তে রাধা হয়) দেশে শীতের হঠীৎ আতিশয্য 
এর একটী কারণ হ'তে পারে; আবার পুর্ব আর উত্তর থেকে অনাধ্য উরাল- 

আল্তাই জাতীয় লোৌকেদের চাপ বা আক্রমণও একটী প্রধান কারণ হ'তে পারে। 

রর পারের যখন ৩০০০ শ্রী -পুঃ-তে, তাদের, নিজেদের দেশে আদিম. অবস্থায় 

আছেন_কিছু চাষবাস, ক্ছু, মেষ-চারণ, এই, তাদের প্রধান, বৃত্তি_তখন কিন্ত, 

জগতের অন্থত্র কতকগুলি বড়ো-বড়ে। সভ্যতা গৃঃ ড়ে উঠেছে; প্রথম__মিসরের 

কক পতি ৮ পাই াতিত। 



৮ ভারত-সংস্কৃতি 

সুভযতা শী: পু:.৪০০* থেকে যার, জেরটানুতে হয়. আর.যু!রযুল_ পত্তন... আরও 
প্রাচীন বাবিলোন, আর. আসিরিয়ার...সৃভ্যত/ প্রায়.মিসরের মতই..প্রাচীন। 
আর এ ছাড়া, এশিয়া-মাইনর, আর._আয-পুর্ব গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতা। নানা 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, বুড়ো-বড়ো ইমারত, দেবমনির, ভা্বর্্, মৃতিশিল্প, শিলালেখ; 
মুন্ময়লেখ, আরু যুদ্ধবি গ্রহ, বিজয়বার্তা, প্রস্ততি অবলম্বন ক'রে এই নভ্যতা ? অ । আদি 
আধ্যদের [এসব কিছুই ছিলনা । মিনর ও মেসোপোতামিয়ার লোকেরা, গাথা; ও 
গোরুকে .. প্রথম... পোষ...মানায়। আর অনেকে অন্থঘান করেন, গো-পাণন 

মেলোপোতামিয়া থেকে উত্তরে আদিম-মাধ্যদের মধ্যে প্রস্থত হয়_গোরুর জঙ্ 

আদিম আধ শব্দটা, সংস্কৃত, “গোঁ, গো, যা থেকে, হয়েছে, সেটা মূলে 
মেফোপোতামিঃ পার সুমেরঃজাতির,. ভাষার, শব্। এরা কিন্ত প্রথমে ঘোড়ার কথা 

জান্ত ন না। ঘোড়া রুষ-দেশের বন্য পশু ছিল। আধেরা আগেই ঘোড়ার সংস্পর্শে 

আসে, আর এই ভাবে তারা নিজেদের দ্রেশে থাকৃতে-থাকৃতে একটী বড়ো অস্ত 

সংগ্রহ করে__তাঁরা ঘোডাকে পোষ মানায়। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হ'য়ে বা ছুই 

ঘোড়ায় টানা ছু'চাকার রথে চণড়ে, তারা দূরপথ অল্পদিনে অতিক্রম করার একটা 

উপায় আবিষ্কার করলে । এই আবিষ্কারের ফলে, যখন তার। ইতিহাসের রঙ্গমণ্চে 

প্রথম এলে অবতীর্ণ হ'ল, তখন সসংবদ্ধ, আত্ুবোধ-যুক্ত, কর্মশক্তি ও ভাবনাশক্তিতে 

বলীয়ান এই আযর্তর--এর! পাখিব সভ্যতায় অর্ধ-বর্ধর হ'লেও--এদের রোধ করা 

স্থসভ্য মিসর, আসিরীয়-বাবিল, এশিয়া-মাইনর আর গ্রীসের অর্ধিবাপীদের পক্ষে 

কঠিন ব্যাপার হ'য়ে ঈাড়া'ল। 

্রী-পূর্বব ২০০*-এর দিকে এই আঘণজাতি ইতিহাসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিজেদের 
পিতৃভৃমির বাইরে অন্ত জাতির দেশে প্রথম দেখা দিলে । এদের আগমনের সংবাদ 

আমরা প্রাচীন গ্রীসে, গ্রাচীন এশিয়া-মাইনরে ও আদিরিরা-বাবিলোনিয়াতে পাই। 

; তখন ভারতবর্ষের অবস্থাকি.ছিল জানিন]; খুব সম্ভব তখন দ্রাবিড়-জাতীয় আর 

বা 53076 অসাট্রিক বে কোল জাতীয় লোকেরা, উত্তর-ভারতে গঙ্গা আর পিদ্ধু প্লাবিত 

দেশে, আর দর্ষিণ-ভারতে, তাদের সভ্যতা কায়েম ক'রে শাস্তভাবে জীবন যাপন 

ক'রুছে। আরা নিজ পিতৃ-ভূমিতে ইতিমধ্যেই কতকগুলি শাখায় বিভক্ত হঃয়ে 

পড়েছে, এদের ভাষায় সামান্ত পাথ'ক্য এসে গিয়েছে । গ্রীমে যে আযের! যায় 

আর গ্রীসের আয-পূর্ব যুগের স্থলভ্য জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে যারা আসে, সেই 
পশ্চিমা আর্যদের ভ1যা,_আর যে আযেরা শ্ীষ্ট-পূর্ব ২"**-এর দিকে উত্তর-পূর্ব 
এশিয়া-মাইনরে আর মেসোপোতাযিয়ায়, আসে, সেই পৃবে আধণ্যদের ভাষায়, 
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কতকগুলি লক্গণীয় পার্থক্য দেখা যায়। 

নানা কারণে আধণদের প্রাচীন কথার ইতিহাঁস-সম্পর্কে মধ্য-এশিয়াকে 

আমাদের এখন ছেড়ে দিতে হ'চ্ছে। ভারতবর্ষে আস্বার পথে আের! উত্তর- 

মেনোপোতামিয়া হয়ে আসে, এই রকম আভাস আমরা পাচ্ছি, মধ্য-এশিয়ার 
কী উকটীনিহক কল্পনা মাত্র। হুতরাং মেসোপোতািয়া স্পর্কে প্রমাণ পাওয়ায়, 
এই পূর্ব-কল্পন! এখন বর্জনীয়। উত্তর- যেসোপোতামিয়াতে আধের! প্রথমু দেখা 
দেয়ার সৃক্গে সঙ্গে, ই স্থানের অধিবাসীরা তাদের সৃহবদ্ধে লিখে গিয়েছে। এই- -সব 
বেরা? পাওয়া গিয়েছে, আর আরও যাচ্ছে। আর্যদের সম্বন্ধে বাবিলোনীয় আর এবিয়া- 

মাইনরের প্রাচীন ভাষার লেখা এই-সব কথা হচ্ছে আঘ দের বিষয়ে সব চাইতে 

প্রান সামদমরিক উল্লেখ । এই-সব লেখা দেখে এই অস্থমান হয় যে, সভ্য 
আগিরীয়, বাবিলো নীয় আর এশিয়া-মাইনরের জাতিগুলির মধ্যে, হয় উত্তর থেকে 

ককেদস্-পর্বত পেরিয়ে, নরুউত্তর-গ্রীসে মাসিডন ও থে.স প্রদেশ হ'য়ে কৃষ্ণসাগরের 

ক্ষিণে উত্তর এশিয়া-মাইনরের পথ ধ'রে, এশিয়া-মাইনর আর মেসোপোতামিয়া 

অঞ্চলে এদের আগমন ঘটে । এই নবাগত আযেরা দলে দলে আসে; এদের 

কতকগুলি গোত্র এ-সব অঞ্চলে বস-বাস করুতে থাকে, স্থানীয় জাতিগুলির মাঝে 

নিজেদের একট! গৌরবময় স্থান ক'রে নিতে এরা সমর্থ হয়, কোথাঁও-কোথাও বা 
স্থানীয় লোকেদের জয় ক'রে তাদের রাজ! হয়ে বসে--এমন কি, এদের একদল 

বাবিলোন দখল ক'রে সেখানে কয়েক শতাব্ধী ধ'রে রাজত্ব ব! প্রতূত্ব করে। 

অ'যণ্দের যে-সব দল ওদেশে রয়ে গেল, তার] ক্রমে এ দেশের লোকেদের সঙ্গে 

মিশে? গিয়ে, তাদের ভাষা নিয়ে, নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেল্লে। কিন্তু 

তাদের রাজাদের বা প্রধানদের নাম, তাদের দেবতাদের নাম, তাদের ভাষার ছুই- 

চারটে শব্দ রক্ষিত হ'য়ে আছে? তা থেকে শ্রীষ্ট-পূর্ব ১৮০০ থেকে ১২০০ পর্যযস্ত 

মেমোপোতা মিয়া-অঞ্চলে উপনিবিষ্ট এই সকল আধ্যদের কথা কিছু-কিছু জান্তে 

পারাযায়। এই আধ্যেরাই এই অঞ্চলে প্রথম ঘোড়া আনে। এরা যে ভাষা 

ব'ল্ত, সে ভাষা হচ্ছে বৈদিক সংস্কৃত আর প্রাচীন ঈরানীয়, এই দুইয়ের জননী? 
আর এদের যে ধর্ম ছিল আর যে-সব দেবতার পুজা! এর! ক'বুত, তা থেকে বুঝতে 

পারা যায় যে এদের ধর্ম আর দেবলোকই ভারতে গিয়ে বৈদিক ধর্ম আর ট্বদ্দিক 

'দেবলোকে পরিণত হয়। এর! ছিল সত্যকার বেদ-পূর্ব আধ্য; ভারতীয় বৈদিক 

ধর্মেব পত্তন এদের মধ্যে, আর এদের অন্থ অন্য যে সব গোত্র পূর্বে ঈরানের দিকে 
“এল”, তাদের মধ্যে ঘটতে থাকে । আর এটাও খুব সম্ভব যে মেসোপোতামিয়াতে 
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আর ঈরানে এই আধ্যদের মধ্যে, নিজেদের দেবতাদের সম্বন্ধে যে-সব স্তোত্র এরা; 

রচনা ক'্বৃতে থাকে, সেই-সব স্তোত্রের কিছু-কিছু ভারতবর্ষ পধ্যস্ত পৌছে-_খ্রীষ্ট- 
পূর্ব ১৮০* কি ১৫০০তে রচিত এই-সব স্তোত্র, ভারতবর্ষে শ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ কি 

৯০*-র দিকে লিখিত হয়ে, ব্যান” নামক খধির দ্বারা বেদ-সংহিতায় সংগৃহীত 

হয়। বেদ-পূর্ব যুগের এই সমস্ত আধ্যদের কতকগুলি নাম আর শবের নিদর্শন 
নীচে দেওয়| যাচ্ছে। নামগুপি বাবিলোনীয় ও এশিয়া-মাইনরের ভাষায় গৃহীত, 

এগুলির যথাযথ উচ্চ/রণ বিদেশীয় বাবিল ও কানিসী ভাষায় ঠিক-মত রক্ষিত হ'তে, 

পারে নি-__-এগুলির হিন্দুঈরানীয় যুগের আধ্যভাষার তথা বৈদিক ভাষার অনুমোদিত 
রূপ বা পাঠ অনেকটা বিচার আর অস্থমান ক'রে ঠিক ক'রূতে হয়েছে । দেবতাদের 
নাম, যথা--[১] 91291881.- বেদ-পূর্বায় আর্য ভাষায় 9:18, বৈদিক পস্থ্য১* ৯. 

[২] 19170662910 -বেদ-পৃর্ব 21825688, বৈদিক "মরুত১৮ 7 [৩] 8101078119১ 

“উজ্জল ( অর্থাৎ তুষার-ধবল ) পর্বতাধিষ্টাত্রী দেবী” - বেদ-পুর্ীয় *71১100818-, 

বৈদিক “হিম + আল”) [৪] 91/08%705108, “মহামারীর দেবতা, জ্যোতির দেবতা” 

-বেদ-পুরবীয় %98.010,-1202778,8) বৈদিক “শোক -+মনস্” 5 (ত] ও [৪] সংখ্যক, 

দেবতাদ্য় ভারতবর্ষে বৈদিক জগতে আর প্রতিষ্ঠিত রইলেন ন1)7 [৫] 085%91% 

“নক্ষত্রদের পিতা” » ভারতীয় [0908179 “দক্ষ”) ২৭ নক্ষত্রের পিতা ) [৬] [0491৮ - 

বৈদিক “ইন” (“ইন্দর”-_্বরভক্তি-যুক্ত রূপ)) [৭] 11: _ বৈদিক “মিত্র ঃ 

[৮] 880815 » বৈদিক “নাসত্য*) [৯] টেতছক্0৫ বা 028, ল বৈদিক 

“বরুণ”; রাজা বা প্রধানদের নাম, যথা-[১] 4১101891_ বৈদিক রূপ 

“অভিরথঃ৮ ; [২] 91796168917 বৈদিক বূপ “স্থজিগ£৮ 7 [৩] 8৮৮৮ 

[79058 _ বেদ-পূর্ব *১09-02970008, বৈদিক “খতমন্তাঃদ ) [৪] ঠা) 

বৈদিক “আর্জব্য” ) [৫]. 73121500928, ল বৈদিক “বীযবাজ” 7 [ভা 8৭7, 

88৪2 - বৈদিক বৃদ্ধাশ্বা 2 [৭] 10880 -সম্ভীব্য বৈদিক "দশ্রু” অথবা 

“৮; [৮] ঞ1050208 5, বেদ-পূর্ব *:415560028, বৈদিক “এতগাম” » 

[৭] 10792,708 সবেদপূর্ব* [100875012 100780195 বৈদিক “ইন্দ্রোত*$ [১০] 

1[ব0105ঘ12,6% - সম্ভাব্য বৈদিক “*নাম্যবীজ৮ ; [১১] 58810772055 সম্ভাব্য 

বৈদিক “*রুচিমন্” ) [১২1 91795 - €দিক “সত্য” [১৩] 91)00%700 

বৈদিক "স্ুবন্ধু* 7 [১৪] 81700010075 9150001069158 ল বৈদিক “ন্থমিত্রঃ” ॥ 2৫] 

91106008, সম্ভাব্য বৈদিক “*নুধর্ণ” বা “ুধণিগ ; [১৬] 30069008 _ বৈদিক 

“হত (বাস্থত) তন”; [১৭] ৪এন70০৪,- বৈদিক (সম্ভাব্য) “* সুববৃদাত» 
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বত ) [১৮] [ওম - সম্ভাব্য বৈদিক পক্ছাবাত্বণ 7; [১৯] [00820 - 

সংস্কৃতি “তুর্বস্থ*, বৈদিক “তুর্বশ” 7 [২৯] [090706৮ ল বেদ পূর্ব 57002100109, 

বৈদিক “দূরথ” ; [২১] 41688000085 বৈদিক "খতগ্মব” 7) [২২] 7718007008 ল 

বৈদিক ণ্ধতধাম” ; [২৩] 108597979 -সম্ভাব্য বৈদিক “ক্দাসতিশ [২৪] 178৮1- 

ঘ৪৪৪ সম্ভাব্য বৈদিক ”*মথিবাজ” 7) [২৫] 95085911557 - "সৌক্ষত্র” ; 

ইত্যাদি । আধণ্য শব্ধ যথা__[১] ৫5719 - বৈদিক “মধ, যোদ্ধা; [২] 4515 
» প্রাগ বৈদিক */119) বৈদিক “এক” 3 [ ] [67৮ » পত্র) হয়? 2:18] 8028 

স্পা? 71৫] 9৮৮০৪ ৮ সপ্ত [৬] িঞ৪।ল “নব 7 [৭] 17002910911 স্ল 

“তপস্্৮। 1৮] 8900৪, “বতনা? 7; [শ] 5৪0 শ বসন” ( অবস্থান- 

অর্থে); ইত্যার্দি। (এই নাম ও শব্দগুলি 4০/% 0:16018178 স্যা) 211১ 7, খণ্ডে 

প্রকাশিত ব, 10, 81170100৬ কর্তক লিখিত 45৪: 95869৪17075 [6০ 

[0988 01 009 900 11019] 30. নামক মৃল্যবান্ প্রবন্ধ থেকে নেওয়া; 

1117920-নংগৃহীত যে-সকল নাম বা শবের ব্যুৎপত্তি নিয়ে সন্দেহ আছে, সেগুলি 

এখানে দেওয়া হ'ল না)। এই রূপ বৈদিক ভাষার সাক্ষাৎ জননী-স্থানীয় ভাষা 

ব্যবহার ক'রৃত এমন আর্যদের আম্বা আনুমানিক ২০০০ থেকে ১৫০* খ্রীষ্ট-পূর্ব 

বৎসরে ও তার পরেও মেসোপোতা মিয়া ও এশিয়া-মাইনরে দেখতে পাই। 

4 আঘে্রা এই দেশে অবস্থান কালে সুসভ্য 4910: অশ্তর বা অস্থুর অর্থাৎ 
আঁসিরীয় এবং বাবিলোনীয় জাতির প্রভাবে পড়ে। আসিরীয়-বাবিলোনীয় জাতির 

বিরাট বিরাট ইমারত, আর এদের (বিশেষতঃ আগিরীয়গণের ) শোধ ও নিষঠুবত। 

আর্দ্র অভিভূত করে । আর্যদের মধ্যে আসিরীয় রীতি-নীতিও বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করে। যন্ত্রশিল্পে ও গৃহ-নির্মাণে দক্ষ, দেবতা-বিরোধী অস্থর বা দানবের 

কল্পনাতে ভারতে আস্বার পরে আর্ধজাতির মনের মধ্যে নিহিত অস্তথরজাতির 
স্মৃতির পরিণতি ঘটে । 

যে-সকল আর্য গোত্র মেসোপোতামিয়ায় বাম ক*রলে না, পুবের দিকে এল”, 
তারাই হ'ল ঈরানীঘ় ও ভারতীয় আরচগণের পৃবপুরুষ। পর্বা পারব বা পাদ, 

মদ, শক, পার্থব প্রতি আয গোত্রগণ পারস্ত-দেশেই রয়ে গেল; ভরত, বুর, 

মন্ত্র, শিবি, ভ্রহথা, তরি, পুরু তৃণ প্রভৃতি নানা গোত্র ভারতে প্রবেশ ক'রূলে। 

মনে হয়, ভারত আৰ ঈরানে, অস্ততঃ পূর্বঈরানে, তখন একই অনাধজাতির 
লোকেরা বাস ক'রূত; আর্যেযরা এদেরই “দাস” বা "দন্থ্য* ঝলে উল্লেখ ক'রে 

গিয়েছে । 



১২ ভারত-সংস্কৃতি 

দাস বা “দম্য”দের সঙ্গে ভারতের বাই ইরেই ,আযৃঠদ্র সংঘর্ষ, ঘটে | এই 

সংঘর্ষের কথা কিছু- ক বৈদিক সাহিতো-খগ। বেদে__পাওযা যায়। তার পরে 
ক্রমে এই অনাযণ্ৃদের সঙ্গ বন্ধত্বময় মিলনও ঘট তে থাকে। অন্থমান হয় 
আযদের আস্বার সময়ে ভারতবর্ষে প্রধানত তিন্টী জাতির অনার্য বাস ক'রত। 

[ ১] ০৫:৮০ নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু শ্রেণীর অনা থাটো চেহারা, রড. ঘোর 
কালো, চেপ.টা নাক, পুরু ঠোঁট, চুল কৌোকড়ানো--এর! বেশীর ভাগ সামুগ্রিক 
উপকুল-অঞ্চলে বাস ক'রূত, সভ্যতা ব'ল্তে এদের বিশ্বেষ কিছুই ছিল না, মাছ 
ধ'রে বা শিকার ক'রে খেত__এই জাতি এখন প্রান্স সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে, 

দক্ষিণ বেলুচিস্থানে, দক্ষিণ-ভারতে, আসাম-অঞ্চলে কোথাও-কোথাও এদের একটু- 

আখটু অবশেষ বা চিহ্ন বিদ্যমান; খুব সম্ভব এরাই ছিল ভারতের প্রাচীনতম 

অধিবাপী। [২] £5056710 অস্ট্রিক জাতি-_একটী মত অঙ্দারে এর! উত্তর-পূর্ব 

পথ দিয়ে-_আসাম-অঞ্চল দিয়ে-_বর্ম। আর ইন্দোঠীন থেকে ভারতে প্রবেশ করে 
অন্য মতে, এদের আদি বাস ছিল পশ্চিম-এশিয়ার, সম্ভবতঃ এশিয়া-মাইনরে, 

ভারতবর্ষে এসেই এর! বিশিষ্টতা পায়। এদের চেহারা কি রকম ছিল তা ঠিক 

জানা যায় না-_মনে হয়, আকারে এরা থাটো ছিল, নাক এদের চেপ টা হ'ত__ 
আর এর! যা ভাষ! বলত, সেই ভাষা থেকে এখনকার কোল ভাষা আর খাসিয়া 

ভাষ। হ"য়েছে, আর এদের অন্য শাখ! ইন্দোচীনে, মালয় দেশে, দ্বীপমগ্ ভারতের 

দ্বীপপুঞ্জে আর প্রশাস্ত মহাসাগরের নানা ছ্বীপে ছড়িয়ে পণ্ড়েছে। গঙ্গার 

উপত্যকায়, আর মধ্য- আর দক্ষিণ-ভারতে এরা বেশী ক'রে ছড়িয়ে পড়েছিল, 
হিমালয়-অঞ্চলেও যে এরা ছিপ তার প্রমাণ আছে। ধানের চাষ, পান-স্থপারীর 

ব্যবহার,_-ভারতায় সভ্যতায় এগুলি অস্িক জাতির দান ব'লে মনে হয়; আর তা 

ছাড়া, এদের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম বিশ্বান ও আচার- “অনুষ্ঠান, আমাদের হিন্দু পূজা- 

পদ্ধতিতে ও বিবাহের আর শ্রাদ্ধের নানা অনুষ্ঠানে, আর হিন্দুব পুনর্জন্ম-বাদের 
অন্তরালে অবস্থান ক'রছে ব'লে অন্থমান হয়। অসৃট্রিক-ভাষী জনগণ উত্তর-ভারতের 

সমতল অংশে এখন হিন্দু জনসাধারণে রূপান্তরিত হ'য়ে গিকে, ভাদের পৃথক্ অস্কট 

অন্তত বর্জন ক'রেছে। [৩] দ্রাবিড় জাতি,) এই ভ্রাঝিড় জাতি দীর্ঘকায়, সরল- 

নামিক ও দীর্ঘ-করোটি ছিল ব'লে অন্থমান হয়। ভারতের পশ্চিমের দেশের 

লোকেদের সঙ্গে এদের সংযোগ বা সম্বন্ধ ছিল। আর্ষেরা ভারতে আসবার কয়েক 

সহন্র বৎসর পূর্বে, পশ্চিম থেকে এদের ভারতে প্রবেশ ঘটেছিল বলে অন্থমান হয়। 
পশ্চিম-ভারতে আর দাক্ষিণাত্যে এদের গ্রচুর বাঁদ ছিল; তবে অনুমান হয়, এর! 



হিন্দু সভ্যতার পত্বন ১৩ 

উত্তর-ভারতে আর পুর্ব-ভারতেও প্রসার লাভ করেছিল, অস্ষ্টিক জাতের সঙ্গে মিলে 

একত্র বাঁস ক'রুত। অমুট্রিক (কোল) আরর দ্রাবিড়. এই. দুই. জাতির, খুব..মি্ুন 
আর মিশ্রণও ঘটেছিল ব'লে বোধ ধহ়্। রাবিড়েরা অসুষ্িকদের চেয়ে বেশী সভ্য 
ছিল) বড়ো-বড়ো বাঁড়ী-ঘর নগর প্রভৃতি ব বানা? তি হিল সভ্যতার বা অনেক 

০৫০০ চা. লো বি হএসি১২৮ 1 ১5৮৩ ৭৮৮১৬ 

উপকরণ এই ভ্রাবিডদেরই কাছ থেকে আহত; শিব ও উমা এবং বিষু ও শ্রীর 
সা উতলা টিতে অল ৩০১ পাদ এপ কম ২১৭ রি ০০০ ভাটি ৯ এলনানি এছ, মং 

কল্পনা ভারতে ্াবিড় জাতির মধ্য প্রথমটা প্রচলিত ছিল, যোগ- যোগ-সাধনার মূল ততও 
দর সক ক সপন৬বত হাযির জ480 তর বা গিিউন7 ৮ ওই ৩০১০৯ 

দ্রাবিড়দের মধ্যেই ই উদ্ভুত হয় বলে মুনেহয়। আোহে মাহেন:জেদড়ো আর হড়গ্নার 
ভাপ এত বারা 

ব্রা সভ্যতা বিড জাতিরই কৃতিত্বের গরিচায়ুক ব'লে কুলে বোধ হয় 1 ড্রাবিডেরা, 
534 ক৯৯৪৮৪০৮ ৯০৭ হান প্আিএএকনাত 

আধ্যদের মত গো পালন ক 'রুত-কোল, অস্ট্রক রর ্ া তা.ক+রুত.না? তবে 

অস্্রিকেরাই হাতীকে প্রথম পোষ মানিয়েছিল বলে মনে হ 

ই তিন্টী জ।'তি অথবা বিভিন্ন তিন প্রকার ভাষা গ্রিন -যুক্ত জনগণ 
ব্যতীত, আরও একটী জাতির ভারতে আগমনের কথা নৃতত্ববিদ্গণ অনুমান 

করেনশ-+0060 905670101৭7 নামে অভিহিত একটা আদিম জাতি, এব 

নেগ্রিটোদের পরেই এসেছিল, সম্ভবতঃ পশ্চিম থেকে, কিন্তু এদের ভাষার কোনও 

নিদর্শন ভারতবর্ষে নেই। এছাড়া, সম্প্রতি 710৪5 11795 (বা 11107 

[70০9 ) নামে এক হঙ্গেরীন পণ্ডিত, কোলেদের সঙ্গে ন070০-00৮120 

ফিন্নোউগ্রীয় জাতির (রুষদেশ, সাইবিরিয়া ও উত্তর-ইউরোপ যাদের আদিম বাঁসভূমি 
তাদের) সংযোগ ছিল বলে মত প্রকাশ ক'রেছেন, কিন্তু এ মত এখনও 

বিচারাধীন । 

আধ্যেরা ভারতে যখন প্রথম এল”, দ্রেশে স্থপভ্য (অথব! মোটামুটি সভ্যতা-প্রাণ্চ) 

এই ছুইটী বড়ো অনার্য জাতি বাঁস ক'রত। নাগরিক সভ্যতার উন্মেষ দ্রাবিড়দের 
মধ্যেই মধ্যেই হয়) অস্ট্রিক জাতির সভ্যতা ছিল মৃখ্যতঃ গ্রামীন ও সভ্যতা; আর. ন্বা গত 

মাযদের সভ্যতা ছিল, মুখ্যতঃ যাযাবর ও অংশতঃ গ্রামীণ সভ্যতা । আযাদের 
আগমনে দেশের আদিম অনার্য অধিবাসীদের একেবারে সমূলে উচ্ছেদ হ'ল না। - 

নবাগত আয্য আর পুরাতন অনা পাশাপাশি বস করতে লাগল। আধণ, 
দ্রাবিড়, কোল (অস্টিক )-এই তিন জাতির মধ্যে ভাবের আদান-গদান 

আর রক্তের সংমিশ্রণ ঘটতে লাগল। আয্ণ্য ছিল বিজেতাঅস্ততঃ 

পাঞ্তাব-অঞ্চলে বিজেতৃরূুপেই তার প্রবেশ হ*য়েছিল) তার ভাষা ছিল খুব 
জোরের ভাষা, আর তাৰ সংঘ-শক্তিও ছিল অসাধারণ। আধযের্র ভাষ। 

তাই সহজে প্রতিষ্ঠ! লাভ ক'রলে; হয়তো তখনকার দিনের দ্রাবিড় আর কোল 



১৪ ভারত-সংস্কৃতি 

গোষ্ঠীর পরম্পর-বিরোধী অনাধণ ভাষা আর উপভাষার গোলমালের মধ্যে 

আযর্ণভাষা একটা সর্বঙজনগ্রাহা ভাষা হিসাবে উত্তর-ভারতে প্রসার লান্ভ করে। 

আর্যের ধর্মের কতকগুলি অনুষ্ঠান, আর আর্যদের কতকগুলি দেবতা অনাষে4র! 

মেনে নেয় । আবার ধীরে ধীরে অনার্ষেযর দেবতা, অনার্ষের ধর্মানষ্ঠান, অনার্ষের 

দর্শন ও তত্বপ্তান, অনার্ষেন্ণর ভক্তিবাদ, আর্যদেরও মনে ছাপ দিতে থাকে। 

অনা রাজা বা পুরোহিতেরা আর্য ভাষা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আযর্য-সমাজে 
গৃহীত হ'তে থাকে; একটা ক্রমবর্ধনশীল আবয-ভাষী গোষ্ঠী ব| সমাজ গ'ড়ে উঠতে 
থাকে । এইরূপে, সংস্কত-ভাষা যার বাহন এমন মিশ্র আর্য্যানার্য সভ্যতা, বা হিন্দু 
সন্যতা, আর্যদের ভারতে আগমনের পর থেকে ধীরে ধীরে তৈরী হ'তে থাকে। 

এইভাবে হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয় 2%010781 বা জাতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট রূপ 

ফুট” উঠতে প্রায় হাজার বছর লাগে। আর্ধদের ভারতে আগমন তাদের 

মেসোপোতামিরায় প্রকট হওরার কিছু পরে ঘটে, এটা অন্মান করা অযৌক্তিক 

নয়। অর্থাৎ খ্ীষ্টপূর্ব ১৫০০-র পরে, কি খ্রীষ্-পুৰ ১৫০*-র দিকে, এই ঘটনা 
হয়েছিল । বুদ্ধদেবের কালে_শ্বীষ্ট-পূর্ব ৫*০-ব দিকে- হিন্দু সভ্যতার 

কাঠামো তৈরী হয়ে দাড়িয়েছে। অনার্যাদের অস্টিংক আর দ্রাবিড় দেবতাদের 
নীলা-কথা, তাদের রাজা-রাজড়াদের প্রাচীন কাহিনী, এ-সব ক্রমে সংস্কৃত ভাষায় 
নিবদ্ধ হরে, আধণযদের দেব-কাহিনী আর রাজ-কাহিনীর সঙ্গে অচ্ছেগ্ স্থত্রে সংযুক্ত 
হয়ে রামায়ণ-মহাভারত আর পুরাণের মধ্যে স্থান পেলে । এইরূপ ব্যাপার গ্রীসেও 

'ঘ'টেছিল। সম্প্রতি এই ধরণের একটা মতবাদ প্রকাশিত হ"য়েছে যে, ক্ষত্রিয়েরা 

মুখ্যতঃ অনার্ধয রাজন্ত-সম্প্রনায়ের লোক; দেশে আবহমান কাল থেকে যে অনার্যয 

রাজার! রাজত্ব ক'রতেন, নব-গঠিত মিশ্র হিন্দু-সমাজে তাদের পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ন 

রেখে তারাই ক্ষত্রিয়-রূপে গৃহীত হ'লেন। আবার এ মতও প্রকাশিত হ"য়েছে যে, 
ভারতবর্ষে দলে দলে আধর্যদের প্রবেশই ঘটে নি_-কেবল আধযেণ্যর ভাষা আর 

আধেণর কতকগুপি ধর্মমত আর অনুষ্ঠান ঈরান থেকে ভারতবর্ষে প্রহ্থত হয় মাত্র । 

আধণ্যদের বিশেষ উপাসনা-রীতি হচ্ছে “হোম? । দেবতারা আকাশে থাকেন, 

অগ্রি তাদের দূত বা মুখপাত্র, বেদী তৈরী ক*রে তা'তে কাঠের আগুন জেলে সেই 

আগুনে ইন্দ্র, বরুণ, স্থ্য্, পুষা, অগ্নি, অশিদ্ধয়, উষা, মরুদ্গণ প্রভৃতি দেবতাদের 
উদ্দেস্তে দুধ, ঘী, মাংস, যবের পুরোডাস বা রুটা, সোমরস এই-সব খাগ্যবস্ত আহুতি 

দেওয়া হ”ত, দেবতাবা আগুনের মারফত সেই সব জিনিস পেয়ে খুশী হ'য়ে যে হোম 

'ক'রত তাকে স্বর্ণ, অশ্ব, পুত্র-সস্তান, প্রচুর শশ্য প্রভৃতি দান ক'রতেন। পুজা'র 
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রীতি আযদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না-_ প্রতিমা বা অন্তরূপ দেব-প্রতীকের গায়ে 

কুল, পাতা, চন্দন, পি"দূর প্রভৃতি দেওয়া, চা'ল-ফল মূলের নৈবেছ্য, অথবা বলিদানের 
পশুর মুণ্ড বা পাত্রে ক'রে তার রক্ত নিবেদন করা, এ সমস্ত বৈদিক অর্থাৎ আয 

রীতি নয়। পুজাপকটাও মূলে প্রাবিড় ভাষার শব ব'লে অস্থমান হয়। এই 
অনার্য অন্ুষ্ঠান অনার্যয দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত হ'য়ে হিন্দু অসুষ্ঠানে পরিণত 
হ'ল। | 

আধ্যদের প্রথম আগমনের সময়ে দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা যে দ্রাবিড়, কোল 
প্রভৃতি অনাধ্য ভাষা ব'ল্ত, তাঁতে কোঁনও সন্দেহ নেই। আধযণ্যদের আসবার 
বহু শত বৎসর পর পথ স্তও এই সব অনার্য ভাষ! জীবস্ত ছিল,-_বুদ্ধদেবের সময়ে, 

এমন কি তার ৫০০.৬০০ বৎসর পরেও-_উত্তর-ভারতবর্ষেরও অনেকখানি জুড়ে, 

বজন সাধারণ অনার্ধ7 ভাষা বল্ত, এরূপ অন্ুমানের যথেষ্ট কারণ আছে। এই-সব 

অনার্যযভাষীদের দ্বারা আর্যভাষ| গৃহীত হবার সঙ্গে-সঙ্গে এদের ধর্ম, দেবতা, 

আ'চার-অনুষ্ঠানও আর্কৃত হ'য়ে গেল, সেগুলি সর্বজন-গৃহীত হয়ে পণড়ল-- 
পৌরাণিক দেবতাবাদ, ভক্তিবাদ ইত্যাদি এল”--বৈদিক ধর্মের চেয়ে গভীরতর 

উন্নততর ধর্মজীবন ভারতীয় সমাজে এল” । অনাধ্যদের বড়ো-বড়ো দেবতা-_-শিব, 

উমা, বিষুর-_অনুরূপ আর্যদের দেবতাদের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে গেলেন, তাদের 

আরও মহনীয় ক'রে তুল্লেন। অনার্য দের বৃক্ষ-দেবতা, যক্ষ, রক্ষঃ, নাগ, আর 

দৈবী শক্তির বিকাশ রূপে, দেবতা রূপে কল্পিত নান! পশ্তপক্ষীর প্রতীকের মাধ্যমে 

পুজা এসবও এসে গেল। 

ক. হীই-পূর্ব প্রথম সহন্মকের প্রথমার্ধে আধ্যদের নৈদিক সাহিত্য, মিশ্র আর্ধানার্যয 

না হিন্দুজাতির প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মশান্ত্র বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রায় সব শ্রেণীর 
ভারতীয়দের কাছে গৃহীত হয়। আধর্ধ্দের পুরোহিত-শ্রেণী ব্রা্ষণ জাতিরও 

প্রতিষ্ঠা এই সময়েই ঘটে। প্রথম যুগের বিজেতা আর্যদের প্রভাব একূপটা হওয়ার 
একটী কারণ। বেদ গৃহীত হয়ে যাওয়ায় ও সমাজে ব্রাঙ্ষণের প্রাধান্য স্বীকৃত 

হওয়ায়, অনায' ভাষার প্রতিষ্ঠা হওয়া আর সম্ভবপর হ'ল না। কিন্তু অনা 
ভাষা সহজে ম'বূলও না। অনার্য শব্ধ কিছু-কিছু প্রাকৃতে আর সংস্কৃতে ঢুকল, 

অনার্য চিন্তা-পদ্ধতিও সংস্কৃতি এসে” গেল। খ্রীষ্ট-জন্মের ১৫০ বৎসর পূর্বে 

কলিঙ্গের জৈন-ধর্মাবলম্বী রাজা খারবেল মস্ত এক অন্থশাসন প্রাকৃত ভাষায় ব্রাঙ্ধী 
অক্ষরে উৎকীর্ণ ক'রে যান--বাঁজার এই অন্থশাসন পণড়ে কে বুঝবে ষে তার নান 

্ধার্যযভাষার নয়, দ্রাবিড় “কার' অর্থে 'কালো।কুষ্ণ। এবং “রেল্”..অথে এরম্খত 



+৬ ভারত-সংস্কূতি 

*কারবেল' বা 'খারবেল” শবের মংস্কত অঙবাদ হবে কষ? ( অর্থাৎ কষ ঝি 

বা বললয যার? )। দাক্ষিণাত্যের অক্ধ-বংশীয় রাজারা ধারা হীঠীয় প্রথম-দ্বিতীয় 

শতকে রাজ্য করেন-_-তীদের বড়ো-বড়ো প্রাকৃত অনুশাসন আছে, তাদের গোত্র- 

নাম হচ্ছে 'বাশিষীপুত্র, গৌতমীপুত্র+ প্রভৃতি $ কিন্তু তাদ্দের নিজেদের বংশ-নাম 
'সাত-বাহন, শব্দটা আর্য ভাষার নয়_এ নামটা অনার্য কোলভাষার, এই 
নামের অর্থ হচ্ছে 'অশব-ুত্র যার দ্রাবিড় অনুবাদ এদের একজন রাজার ব্যক্তি- 

গত নামে “বিলিবায়-কুর” অর্থাৎ “বড়বা-পুত্রঁ বা “ঘোটকী-পুত্রঁ রূপে পাওয়া 

যাচ্ছে । এই-সব থেকে, ছু'হাজার আড়াই হাজার বছর আগে ভারতীয় জীবনে 
অনা উপাদান কত প্রবল ছিল, তার একটা আভাপ পাওয়া যায়; আর্য প্রভাব 

কতটুকু উপর-উপর ছিল, তাও বোবা যায়। 

ভারতী হিন্দু সভ্যতার বরস, পূর্বে নিদিষ্ট ইতিহাস অস্থসারে খুব বেশী হবে না; 
এ কথাদ্ আমাদের অনেকের আত্মনম্মানে ঘা লাগবে । আ'্যদের আ'স্বার পূর্বে 

অনার্য দ্রাবিড় আর কোলদের ইতিহাস অবশ্ট ছিল, তার অনেক কিছু রূপাস্তরিভ 

আকারে সংস্কৃত পুরাণে রক্ষিত ২য়েছে। আর্েযরা আপাতেই হিন্দু জাতির রূপ- 

গ্রহণে সাহায্য হ'ল; আধর্য-অনাধের পূর্ণ সামঞ্ুশ্ত হ+ল খ্ীষ্ট-পূর্ব প্রথম মহআঅকের 

দ্বিতীয়ার্ধে। হিন্দু জাতির আর সভ্যতার ইতিহাসে মোটামুটা ছু'টা যুগ ধরা যেতে 

পারে-যজ্ঞেব গ্রাধান্যের যুগ, আর পৌরাণিক দেবতাদের প্রাধান্তের যুগ। শ্রী 
পূর্ব ১০০০ কি তর ২৪ শ' বছর আগে থেকে এই সভ্যতার আরম্ত) খ্রীপ্'জন্মের 

কিছু পূর্ব থেকে ৮*০1১০০* বৎসর ধ'রে এই সভ্যতার সর্বাপেক্ষা গৌরবমর কাস 
পৃথিবীর অন্ত প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে তুলনা ক'রলে, বয়দ হিসাবে আমাদের হিন্দু 

সন্যতা মিসর, বাবিলোন, ইঈজিয়ান-দেশের সভ্যতার চেয়ে ঢের আধুনিক, আর 
প্রাচীন পারমীক তথা] প্রাচীন চীনা সভ্যতার সমকালীন) গ্রীক সভ্যতা কিন্ত 

নিজ বিশিষ্ট মৃত শ্ীষ্ট-পূর্ গ্রথম সহশ্রকের প্রথমার্ধেই প্রাপ্ত হয়; আর চীনা স্ভ্যতা 

অব্যাহত গতিতে খ্রী্ট-পূর্ব ২০০০ থেকে শুরু ক'রে খৃঁ্টপূর্ব প্রথম সহশ্রকের 

প্রথমার্ধেই নিজ পরিণত রূপ ধারণ করে। আমাদের প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার 

সবপেক্ষা গৌরবময় যুগকে রোমান্ বা গ্রীকো-রোমান্ যুগের সভ্যতার, আর চীনের 

হান্ ও থাঙ যুগের সভ্যতার জুড়ি বলা যায়। 

হিন্দু সত্যতার অতি-প্রাচীনত্বে যারা আস্থাবান্, তারা জ্যোতিষের প্রমাণ 

উপস্থিত ক'রে এই প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে চান। এ সম্বন্ধে খালি দুটো কথা 

বলতে চাই £ এক- হিন্দু জ্যোতিষ গ্রীকেদের সঙ্গে হিন্দুর পরিচয়ের পরেই পুষ্টিলাভ 
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করে, বেদসংহিত। ও ব্রা্মণাি প্রাচীন সাহিত্যের জ্যোতিষিক উল্লেখগুলি কি ভাবে 

নেওয়া হবে সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে; আর, ছুই--যাঁরা এই জ্যোতিষের ধপ্রমাণ, 

প্রয়োগ করেন, তাদের মধ্যে একমত্য নেই; তা"থেকে বোঝা যায়, যুক্তিতর্কান্থু- 
মোদিত বিচাবের যে এক পথ, যে ৪০192150 বা 1061081 01909098101) আমাদের 

একই জিনিস প্রমাণ ক'রে দেবে, সর্ববাদি-সম্মত সেই যুক্তিতর্কীনমোদিত বিচার- 

পদ্ধতি, সেই 7০£1091 090589100. এই জ্যোতিষিক আলোচনায় যেন ঠাই পাচ্ছে 

না। জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা ব৷ সিদ্ধান্তে ষে অতি-প্রাচীন তারিখের কথ! শোনা যায়, 

অন্য দিক্ দিথে তার প্রতিকূলে এত বিষয় আছে, যে এই-সব বিভিন্ন ব্যাখ্যা ব 
পিদ্ধান্তের কোনটাই গ্রহণ-যোগ্য ব'লে মনে হয় না । রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক 
সূ ও চন্দ্র বংশের রাজাদের তালিকা, এ-সবের এতিহাপিকত্ব নিয়ে অনেক গবেষণ! 

হ'য়েছে। যশরা প্রাচীন ইতিহাস যথারীতি আলোচনা করেন, তাদের কেউই 

রামায়ণের কোনও এঁতিহাসিকত্ব স্বীকার করেন না? মহাভারতের মধ্যে, মহাভারত 

আর পুবাণের অনেক উপাখ্যানের মধ্যে, কিছু এঁতিহাসিকত্ব থাকতে পারে, এইটুকু 

স্বীকার করেন মাত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শীষ্-পৃৰ দশম শতকে হয়েছিল, এইরূপ মত 
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হেমচন্ত্র রায়চৌধুরী__-এর প্রকাশ করেছেন ; এ'রা বিভিন্ন পথ ধ'রে বিচার করেছেন, 

এদের আলোচনা-পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্ত উড়িয়ে” দেবার নয় । মহাভারতের পাত্র-পাত্রী 

সম্বন্ধে একথাও বল! যেতে পারে, যে তারা আধযণয-পৃব” যুগের মানুষ মহাভারতের 

মূল আখ্যান অনার্য রাজাদের নিয়ে, পরে অনার্য জাতির নবাগত আর্য জাতির 

সঙ্গে মিএণের আর ভাষায় তাদের আয্যাঁকরণের সঙ্গে-সঙ্গে, এই উপাখ্যানও 
পরিবপ্তিত হ'ল, পল্লবিত হ'ল, শেষে আমাদের সংস্কৃত মহাভারতে দাড়িয়ে” গেল, 
্রীষ্ট-জন্মের কাছাকাছি কোনও সময়ে-আর আধণানাধর্ণ-মিশর হিন্দুজাতির এক 
সাধারণ জাতীয় সম্পত্তি হ'য়ে গেল । 



এগিয়া-খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভা 

সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন রূপ বৈদিক ভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত ভারতবর্ষে আনীত 

হর, আধ্যগণের দ্বার । সুদূর রুষ দেশে উরাল পর্বতের দক্ষিণে কাম্পিয়ান ও 
আরাল হ্রদদ্বয়ের উত্তরে, এখনকার কালে তুকণ-ভাষী বিরঘিজ ও ক।জাক জাতি 

কতৃকি অধ্যুবিত ভূখণ্ডে, এখন থেকে প্রায় পাচ হাজার বৎসর পূরে, আদি- 

ইন্দো-ইউরে পীর জাতির লে'কেরা বাস করিত; ইহাদের মধ্যে যে ভাষা এ সময়ে 

রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই পববর্তী কেক বর্ষ-সহশ্রকের মধ্যে বিব্ধি প্রাচীন 
ইন্দো-ইউরোগীর ভাষাতে পরিবতিত বা রূপাস্তরিত হয়__হিত্তী, বৈদিক, অবেস্তা 

ও প্রাচীন পারসীক, প্রাচীন গ্রীক, লাতীন, গথিক, প্রচীন তুযারীয়, প্রাচীন 
আইরিশ, প্রাচীন শঈ্লাব প্রভৃতি ভাষাতে, মূল ইন্দো-ইউরোপীয়ের পরিণতি ঘটে ॥ 

কোন্ পথ ধরির| ইন্দো-ইউরো পীয়গণ তাহাদের আদি পিতৃভৃমি হইতে ভারতবর্ষে 
আসে, তাহা ঠিকমত জান! যাধ না; তবে কতকগুলি প্রাচীন লেখের প্রমাণে 
এইরূপ অনুমান হয় যে, ইহাদের একটী দল আগ্গমানিক খ্রীইঈ-পূর্ব ২২০০-র দিকে 

কৌকান বা ককেসস্ পর্বতমালার দক্ষিণে, মেসোপোতামিয়া বা ইরাকের উত্তরে 

আধুনিক কালের পূর্ব-তুকীীদেশে ও উত্তর-পশ্চিম ঈরানে, প্রথম দেখা দ্ে়্। এখানে 

কিছুকাল ধরিগা ইহার অবস্থান করে; পরে ধীরে-ধীরে পূর্ব-তুকণদেশে, ইরাকে ও 
পশ্চিম-ঈরানে ইহারা প্রস্থত হয়, ও তৎপরে ঈরান ৪ আফগানিস্থান হইয়া ভারতে 
আমে। 

আদি যুগের ইন্দো-ইউরোপীয়েরা সভ্যতান্ন তেমন উন্নত ছিল না, ইহাদের 

তুলনায় দিসরী, প্রাচীন গ্রীসের আদিম অধিবাসী, এবং বাবিল ও অস্থর জাতির 

লৌকেরা, নাগরিক সভ্যতায় অনেক বেশী অগ্রসর হইয়াছিল। আদি ইন্দো- 
ইউরো পীয়েরা কিন্ত প্রাচীন সভ্য জগংকে একটী জিনিস দান করে,-_সেটা হইতেছে 

ঘোড়া; ইহ[দের পিতৃভূমিতে ঘোড়া বন্য অবস্থার চরিত, সেখানেই ইহারা ঘোড়া 

ধরিয়া পোষ মানাইয়াহিল ; ঘোড়াকে বশে আনিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া ও তাহাকে 

দিয়া রথ বা গাড়ী টানাইয়|, সেই সুপ্রাচীন যুগে ইহারা মানব-সমাজে যুগান্তর 

আনযুন করিয়াছিল; ঘোড়ার সাহায্যে দ্রুত গমনাগমন সহজ হইল, বিভিন্ন জাতির 
বিস্তৃতি ও পরম্পরের উপর প্রভাব-বিস্তার আগের চেয়ে আরও শীপ্র এবং ব্যাপক- 
ভাবে ঘটিতে লাগিল। ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির লোকেদের কতকগুলি উপজাতি 



এশিয়া-খণ্ডে সংস্কত ভাষার গ্রপার ও প্রভাব ১৯ 

বা দল, উরাল-পর্বতের দক্ষিণ হইতে পশ্চিম মুখে গিয়া ইউরোপে উপনিবিষ্ট হয়, 
ইউরোপের নান! দেশে ইহাদের বংশধরের! প্রাচীন কেল্তীয়, ইতালীয়, জর্মানীয়, 
হেল্লেনীর বা গ্রীক, বাল্তীয় এবং শ্গাব প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হয়। আর একটি 

দল পৃর্ব-মুখে গিয়া মধ্য-এশিয়ায় বাঁপ করিতে থাকে, ইহাদের উত্তর-পুরুষদের পরে 
ষ্টার প্রথম সহম্্রকের মধ্য-ভাগে উত্তর-পিন্কিয়াউ (বা চীনা তুককীস্থান) দেশে 
“তোখারীধ? জাতিরূপে দেখা যার, প্রাচীনকালে ভারতবাসীরা মধ্য-এশিয়ার এই 

তোখারীগ্র জাতির সইত পরিচিত ছিল ও ইহাদিগকে “খধিক” ও “তুষার” নামে 

অভিহিত করিত। এই-সব বিভিন্ন ইউরোপীয় দল ব্যতিরেকে আরও ছুইটী দল 

এশিয়া-মাইনবেব দিকে আসে; ইহাদেব একটী কোনও অজ্ঞাত সময়ে এখিমা- 
মাইনরের মধ্য-ভাগে উপনিঝিষ্ট হয়, শ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-র দিকে ইহাদের ভাষা, হিত্তী 

বা কানীদী ভাষা, এখিয়া-মাইনরের একটী দুরধ্ষ শাসক জাতির ভাষ1-বূপে 

থু গ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে দেখা যান । দ্বিতীয় দলটা ঈরানীয় ও ভারতীয় আর্যদের 
পূৃর্ব-পুরুবদের লইয়া) সম্তবত্তঃ ককেসস্ পর্ধত অতিক্রম করিয়া ইহারা উত্তর- 
ইরাকে ২২০০।২০০০ শ্রীষ্ট-পৃর্ণান্বে আসিয়া উপনীত হয়। এই দলটা হইতেছে 
ইন্দোৌ-ইউরোপীএগণের আর্ধ্য-শাখা | 

খী্ট-পূর্ণ তৃতীয় সহশ্রকের শেষের কয় শতকে আধর্দদের আমরা দেখিতে 

পাইতেছি যে, তাহার! তাহাদের প্রাগৈতিহাসিক অবস্থার অন্ধ তমিআ্রা ইইতে স্থুসভ্য 

এবং ইতিহাস' প্রবিষ্ট জাতিগণের মংস্পর্শে প্রথম আদিতেছে। অস্থর-বাখিল-জাতীয় 

জনগণ তাহাদের প্রাচীন লেখ মধ্যে এই নবাগত আধর্যদের আগমন উলেখ 

করিতেছে । আদ্র আগমন উত্তর হইতে হইরাছিল বলিয়া মনে হয়, এবং 

তাহারা এ অঞ্চলে প্রথম ঘোড়া আনয়ন করিয়াছিল। অস্থর-বাবিল দেশেব অর্থাৎ 

প্রচীন ইরাকের লোকেরা ঘোড়ার সহিত পরিচিত ছিল না-_-তাহাদের গৃহপালিত 

পশুর মধ্যে গোরু, ভেড়া, ছাগল, উট ও গাধ| ছিল; ঘোড়া ওদেশের পশু ছিল না, 

আধ্ণদের নিকট হইতে তাহাদের পিতৃভূমি হইতে আনীত ঘোড়া ইহার! পরে 

পাইয়্াছিল। ইহার বহু পূর্বে যখন উরাল-পর্বতের দক্ষিণ-অঞ্চলে ও দগ্ষিণ-রুষ 

দেশের সমতল ভূভাগে আর্ধযগণ অথবা তাহাদের পিতৃপুরুষ ইন্দো-ইউরোপীয়গণ 
বাস করিত, তখন দক্ষিণের অস্র-বাঁবিল বা ইরাক দেশের লোকদের কাছ থেকে 

গোরুর প্রসার উত্তরে ইন্দো-ইউরোপীমনগণের মধ্যে ঘটিয়াছিল--আগে ইন্দো- 

ইউরোপীরগণ ঘোড়া ও ভেড়া মাত্র পুষিত, গাধা, গোরু ও ছাগল তাহাদের মধ্যে 

ছিল না? স্থতরাং দেখা যাইতেছে, দক্ষিণের গোরু উত্তরে আর্যদের পূর্বপুরুষদের 



২* ভারত-সংস্কৃতি 

ঘারা গৃহীত হয়, এবং যেন তাহার পয়িবর্তে উত্তরের ঘোড়! আযণদের দ্বারায় 

দক্ষিণে আনীত হয়। 

আর্যেযরা ইরাকে আপিয়াছিল, কতকট] দলবদ্ধ-ভাঁবে লুঠ-তরাজ করিবার জন্য, 

ও জে পাইলে দেশে উপনিবিষ্ট হইবার জন্য ; এবং কতকটা ছুই একজন করিয়া, 
ঘোড়া বিক্রী করিবার উদ্দেস্তে । যাহা হউক, শ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০-এর দিকে আধ্যগণ 
উত্তর-ইরাকে অধিষ্ঠিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। ইহাদের হিভ্ী বা কানীসীয় 

শাখার জ্ঞাতিগণ এশিয়া-ম।ইনরে একটা লব্ষপ্রতিষ্ঠ জাতিরূপে উপনিিষ্ট হইয়াছে__ 

হিত্তী জাতির ভাষার উতৎ্কীর্ণ লেখমাল! ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মাত্র বিগত পঁচিশ 

বংসরের মধ্যে পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাদের শ্রমের ফলে প্রাচীনক1লের 
একটা বিশিষ্ট ইন্দো-ইউরোপীর ভাষা পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে । এই ভাষা আমাদের 

সংস্কৃতির একটু দুর-সম্পর্কের জ্ঞাতি-_ এইরূপ জ্ঞাতিত্ব-্থত্রে ইহা গ্রীক, লাতীন, 

স্রাব, জর্মানিক, কেল্তীপ্প প্রভৃতি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির সঙ্গেও 

সম্পৃক্ত । 

শ্রীষ্ট-পর্ব ২০০০-এর দিক্ হইতে আয ভাষার শব্দ ও নাম অস্থব-বাবিলপের 

ভাষায় উত্কীর্ণ লেখ-মধ্যে পাওয়! যাইতেছে । আর্যদের কয়েকটা শাখা এ সময়ের 

কিছু পরে, ইরাক-অঞ্চলে, স্বকীঘ্ শৌরধ্য-বলে, কতকগুলি দেশ অধিকার করিয়া 

লয়, ও স্থাণীয় আীবাশীদের উপর প্রভূত্ব বিস্তার করিয়া তাহাদের উপর রাদত্ব 

করিতে থকে । “শিতান্ি নীমে একটী আর্ধয-শাখা ইহাদের অন্ততম। “কাস্নীঃ 

(সকাশি?) নামে আর একটা শাখা ১৭৪৪ খ্রষ্ট-পূর্বান্দে বাবিলন-নগরী অধিকার 
করিয়া লয়, এবং বাবিলনে কাশি-বংশীয় আর্য রাজীরা কয়েক শতক ধরিয়া রাজত্বও 

করে। মিভানি'। কাশি, হাবুরি? বা আব্রি” (২ আর্য?) নামক এই সব 

আর্ধা বংশ, এ দেশের জনগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়৷ তাহাদের মধ্যে বান করার 

ফলে, ক্রমে নিজেদের আয্যভাষ! ও সংস্কৃতি ভুলিয়া যায়, ও স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে 

মিশিয়া গিয়। নিজ পুথক্ জাতিণত্ত। হারাইয়া ফেলে । ধীরে ধীরে এই ব্যাপার ঘটে । 

কিন্তু ইহা ঘটিয়াছিল খ্রষ্টপূর্ ১৪০০১৩০০-র পরে। এ সময় পর্যন্ত ইহাদের 
ভাষার অস্তিত্বের বহু গ্রমাণ স্থানীম্ লেখাবলীর মধ্য হইতে পাওয়া যায়। 

ইরাকের অস্থ্র-বাবিল জাতির লেখ ও অনুশাসনে রক্ষিত খ্রীষ্পূর্বান্ 

আঙ্ছমানিক ২০০০ হইতে ১৪০০ বা ১৩০৭ পর্যন্ত যে সমস্ত আধর্য ভাষার শব্ধ ও 

নাম পাওয়া যায়, সেগুশিকে বৈদিক সংস্কৃতের পুর্ব অবস্থার ভাষার শব্দ ও নাম বনা 

যায়। এই যুগের আর্য ভাষা, একদিকে ভারতে আগত আধ্গণের বৈদিক ভাষ।, 
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ও অন্যদিকে ইরানে উপনিবিষ্ট আয্ণগণের প্রাচীন ঈরানী (পারসীকদের ধর্ম গর্থ 

অবেস্তায় ও পারস্যদেশে বাণমুখ লিপিতে পর্বতগ'ত্রে ও অন্থাত্র উৎকীর্ণ প্রাচীন- 

পারদীক অন্গশাসনে রক্ষিত)--এই উভয় প্রকার ভাষার জননী । ইহাকে একসঙ্গে 

প্রাক-সংস্কৃত ও পপ্রাক-ঈরানী” বলা যায়। ভারতে আধন্টদের আগমন ঘটে ১৫৯০ 

ী্ট-পূর্বান্ধের পরে-_-এই মতবাঁদই সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বলিয়া অন্মিত হয়। যাহা 

হউক, সংস্কৃত ভাষা ভারতে আসি ভারতীয় চিন্তা ও সভ্যতার বাহন হইবার 

পূর্বেই, ইহার 'প্রাক্-সংস্কৃত" অবস্থাতেই একটা প্রতাপশালী জাতির ভাষা হিসাবে, 
পশ্চিম-এশিরা-খণ্ডে ইহার কতকট! প্রতিপত্তি ও প্রসার ঘটে । অর্ধাচীন-কালে 

সংস্কৃতের ভগিনী-স্থানীগ্ প্রাচীন ঈরানী ভাষার পরবর্তী রূপ প্রাচীন-পারসীক, 

মধ্য-পারসীক বা পহলবী এবং আধুনিক পারসীক বা ফারসী ইরাকে ও পশ্চিম 
এশিয়ার অন্থাত্র, সেই প্রসার ও প্রতিপত্তির উত্তরাধিকারী হয়। 

'প্রাক-সংস্কৃত? বা বৈদিক-পৃর্ব আর্ধ্যযুগের সংস্কৃত তখনও কোনও বিশিষ্ট 

সস্কৃতির বাহন হইতে পারে নই, কারণ আধণ্য জাতি তখনও কতকটা আদিম 

যাযাবর অবস্থায় ছিল--পাধিব সভ্যতায় ইহারা তখনও বেশী অগ্রসর হইতে পারে 

নাই; অন্থর-বাবিলদের বিরাট এশ্বর্যময় সভ্যতা ইহাদিগকে তখন বিশেষ ভাবে 

অভিভূত করিয়াছিল, ইহার। নিজেরাই অনেক কিছু নৃত্তন বস্তু শিখিতেছিল। কিন্ত 

ইহার! ইরাক-অঞ্চলে ঘোড়া আনিয়াছিল, ঘোড়াকে শিখাইবার কালে আর্য 

অশ্বপালগণ যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিত সেইরূপ কতকগুলি শব্দ অস্থর-বাঁবিল 

লেখের মধ্যে পাওয়া গিগ্নাছে। এই শব্বগুলির রূপ হইতে বুঝা যায় যে, এগুলি 

সংস্কতের পূর্ব অবস্থার শন্দ। যেমন, ঘোড়াকে মাঠে একবার দৌড় করাইতে 

হইলে বলিত %110-%%108 5 “অইক-নওন”, অর্থাৎ সংস্কৃত 'এক-বওন, ? তিনবার 
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বেসন” । অন্ত শব্দের মধ্যে পাইতেছি [205 ল “ম্যণ (বৈদিক শব, নর্থ বীর” বা 
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প্রতিবূপ 'শোকমনাঃ" (শুচ. ধাতু দীপ্তি অর্থে, তাহা হইতে ), 1091081) » নক্ষত্র- 

গণের পিতারূপে উক্ত দেবতা, সংস্কৃত “দক্ষ (- দক্ষ), 931700138 - *21:1079105 
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ইত্যাদি । এই সমস্ত শব্দ ও নাম হইতে, ভারতবর্ষে সংস্কত ভাষা আগিবার পুরে ই 

ইহার পূর্ব রূপ আধ্য বা ভারত-ঈরানীর ভাষা, কিরূপে এশিয়াখণ্ডের সভ্য 

জনমগ্ডলে গ্রথম আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার কিছু আভাল পাওয়া যায়। 

্রীষ্ট-পৃধ ২০০০ হইতে ১৩০ ০__এই সময়ের মধ্যে আর্ধয জাতির জগৎকে আর 

কিছু দিবার ছিল না, এক অশ্ব-পালন ছাড়া; স্বতরাং এই সময়ের মধ্যে অন্থ 

জাতির উপরে আদর প্রভাব, ভাষায় ও জীবনের অন্ত দিকে তেমন কার্যকর 

হয় নাই। খ্রীষটপূর্ব ২০০০ হইতে ১৩০০-র মধ্যে ইরাক হইতে আরও পূর্বে ঈরানে 

আব্যগণ আলিফ উপনিবিষ্ট হইল, এবং ঈরান হইতে ভারতে আদিল। গ্রাক্- 

বৈদিক ভাষা ইহাদের দ্বারা ভারতে আনীত হইল, উত্তব-পাঞ্াবে ইহার প্রথম স্থাপন! 

হইল। ভারন্তে তখন অস্টিক (কোল, মোন খের ) ও ভ্রাঝ্ডি-জাতীর লোকের 

বাপ ছিল; ইহাদের মধ্যে দ্রাবিড় জাতি নাগরিক সভ্যতায় অনেকটা অগ্রসর 

হইরাছিল। নবাগত আযঘণগণ শক্তিখাঙী ও দুর্ধর্ষ জাতির লোক হইলেও, নাগরিক 

সভ্যতায় দ্রাবিডদের অপেক্ষা হীন ছিল বলিঘ্বাই মনে হয়। অস্ট্রবদের সভ্যতা 

মুখ্যতঃ গ্রামীণ সভ্যতাই ছিল বলিয়া অনুমান হয়। আধথ)গণ আংশিক-ভাবে 

য|ধাবর ও আংশিকভাবে কৃষিজীবী ছিল। পাঞ্াবেই আধণ্যদের বাম বেশী করিয়া 

ঘটে, কাবণ ভারতের এই অঞ্চল আর্যদের কেন্দ্র-স্থানীয় ঈবানের পাঁশেই অবস্থিত 
অবস্থিত হিল। (ব্যাপক অর্থে 'ঈরানঃ বলিলে, পারন্য আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান 

এই তিন দেশকেই ধরিতে হর।) পাণ্রাব হইতে আধ্নগণ প্রথমটায় পূর্বদিকে, 

গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রস্থত হয়; পরে সিন্ধু প্রদেশে ও দক্ষিণে মরুদেশে, ও গুজরাটের 
এবং মহারাষ্ট্রের দিকে ইহাদের বিস্তৃতি ঘটে । গঙ্গার দেশে বেশী করি 'অনাযর্যদের 

সঙ্গে আয্টদের মিঅণ ঘটে, এবং এই মিশ্রণের ফলে, উত্তর-ভারতে একটী নবীন 

ভাতি ও সভ্যতার উদ্ভব হর-_সেটী হইতেছে প্রাটীন ভারতের হিন্দু জাতি ও হিন্দু 

সভ্যতা । বৈদিক যুগের পর হইতে এই সভ্যতা ধীরে-ধীরে রূপ গ্রহণ করিতে 

থাকে। ইহার সংগঠনে আধ) ও অনার্য উভয়েরই আহত উপাদান মিলিত হয়। 
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এই নবীন সভ্যতাকে “পৌরাণিক হিন্দু” সভ্যতাও বলা যাইতে পারে । বৈদিক 
সভ্যতা--খগ বেদ আদি চারি বেদ এবং ব্রাহ্গণ-গ্রন্থগুলি যাহার পরিচাঁয়ক-_তাহা 

হইতেছে মূখ্যতঃ আয্জাতির জিনিস। ত্রাক্ষণ-যুগ হইতেই বেশী করিয়া! জীবনে 
এবং ভাব-জগতে আর্যয-অনাধেণ্যর মিশ্রণ ঘটিতে থাকে । জন, বৌদ্ধ, এবং উত্তর 

কাগের ব্রাংহ্ষণ্য ধর্ম, খ্ীষট-পূরব প্রথম সহত্রকের প্রথমার্ধের শেষ ভাগ হইতে যে রূপ 

গ্রহণ করিতে থাকে, তাহা আরভমান আযণ-অনার্ষেযর মিলনের ফল।' 
এইভাবে শ্রী্ট-পূর্ব প্রথম সহত্রকের মাঝামাঝি পময়ে আ্-অনায রি বৈদিক- 

নী অথবা হিন্দু সভ্যতা, একটা বিশিষ্ট বস্ত হইয়া দেখা দিল। আর্য জগতের 

প্রাচীন বৈদিক রূপ, আধ্যদের বিশুদ্ধি, আর রহিল না; অনার্ধয অস্ট্রক ও 

দ্রাবিড় জগং-ও আর অবিমিশ্র রহিল না। ভিতরে ভিতরে বহু অনার্যয ভাব, 

চিন্তাধারা ও অনুষ্ঠ,ন এই নবীন মিশ্র সভ্যতাধ স্থান পাইল। কিন্তু বাহির হইতে 
হইল আধযের্যর ভাষার জর-জয়কার। উপর-উপর আর্য ভাষা ঠিক আছে বলিয়া 

মনে হইলেও, ইহাতে বহু অনার্য শব্দ প্রবেশ করিল, এবং নানা স্থল ও সুক্ষ বিষয়ে 
ইহাতে দ্রাবিড ও অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব আদিল) বৈদিক ভাষার ভাঙ্গন ধরিল। 

আযেব বৈদিক ভাষ। পরিবতিত হইর। প্রার্তেব রূপ ধরণ করিতে লাগিল- পূর্ব 
ভারতেই এই পরিবর্তন একটু দ্রুত ঘটল। কিন্ধ শ্রী্টীব ৫০০-৪০০ শতকে পশ্চিম- 
পাব অঞ্চলে_পাণির্বির দেশে_ প্রচলিত আর্য ভাষা তখনও (দিক যুগের 

ভাষা হইতে বেশী পরিবিত হঘ নাই। পাঞ্জাব অঞ্চলের এই "লৌকিক" বা 
কথিত ভাষ।র আধারে, পাণিনির পূর্ববর্তী আচারের এবং স্বয়ং পাণিনির চেষ্টায়, 

একটী সাহিত্যের ভাষা! গড়িয়া উঠিল, যেটা “সংস্কৃত নামে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই 

প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল) এবং প্রথম-প্রথন বৌদ্ধ .ও ৈনেরা পূর্ব-ভাবতের ও মধ্য- 
ভারতের কথিত ভাষা, প্রাচীন প্রাকৃত (মাগধী, পাপি ও অর্ধমাগধী ) যদিও 

তাহাদের সাম্প্রদায়িক সাহিত্যে ব্যবহার করিত, তথাপি ক্রমে তাহারাও ব্রাহ্মণদের 

মত সংস্কৃতকেও মানিয়া লইল। এদ্দিকে সংস্কৃত ভাষা নিজেও প্রাকতের প্রাবে 

পড়িতে আরম্ত করিয়াছে। স্থৃতরাং সংস্কত ক্রমে ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিন 
মুখ্যরূপে প্রকাশিত নবীন ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন হইয়া দ্াড়াইল। উত্তর-ভারতে 

মিশ্র আধ্য-অনার্ধ্য সংস্কৃতি বা সভ্যতা, যেমন-যেমন উত্তর-ভারত বা আর্ধ্যাবর্তের 

গণ্ডভী বা সীমা ছ'পাইয়া ভারতের অন্ত্র প্রসার লাভ করিতে লাগিল, ্রষট-পূর্ব 

৫০-র পর হইতে, তেমনি-তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে কথ্য ভাষা হিসাবে সংস্কৃতও প্রসারিত 

এবং জনগণ কর্ত চক স্বীকৃত হইতে লাগিল। এইভাবে উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় সভ্যতা 



২৪ ভারত-সংস্কৃতি 

বিহার হইতে বাঙ্গালাদেশে, আমামে ও উড়িস্তায় আগমন করিল) _সঙ্গে-সঙ্গে আর্য 

ভাষাও তাহার সাহিত্যিক রূপ সংস্কৃতকে লইয়া এই সমস্ত প্রদেশকে জয় করিল, 

স্থানীয় অনাধ্য... ভায়ার লোপ সাধন করিয়া অথবা সেগুলিকে কোণ-ঠেসা করিয়া 
দিয়া, এই প্রদেশগুলিকে আর্ধঢাবর্তের সঙ্গে অচ্ছেছ্য যোগস্থত্রে বাধিয়া দিল। সেই 

ভাবে গাঙ্গেম মিশ্র আধ্নাধধন্য বা হিন্দু সভ্যতা, আর্য ভাষা সংস্কতকে লইয়া 

দাক্ষিণাত্যেও পহু"ছিল, এবং উত্তর মহারাষ্ট্রকেও আধর্টাবর্তের অংশ করিয়া দিল। 

আরও দক্ষিণে, অঙ্জ, কর্ণাট, দ্রবিড় বা তমিল দেশ ও কেরলে, আধর্ণাবর্ডের 

সভ্যতা গৃহীত হইল, সংস্কৃতও গৃহীত হইল ; কথ্য আর্য ভাষা প্রাকৃত কিন্তু অত 

দুর দক্ষিণে দ্রাবিড় ভাষাগুশির স্থান দখল করিতে পারিল না। কিন্তু তাহা হইলেও, 
প্রাকৃত ভাষার বহু শব্দ এই-সব দ্রাবিড় ভাষাতে স্থান পাইল,_আর সংস্কতের 

তো কথাই নাই। কতকগুলি বিশেষ ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে, সংস্কৃত শব্দ বিশ্ুদ্ধতম 

ও প্রাচীনতম দ্রাবিড় ভাষা 'চেন্তমিঝ” বা প্রাচীন তমিলে যে-ভাবে বিকৃত হইয়া 

গিয়াছে, তাহাতে সেগুলিকে সংস্কৃত বলিয়! চিনিবার উপায় নাই; কিন্তু খ্রীষ্ট-জন্মের 
আশ-পাশের শতকগুলিতে, এখন হইতে ১৮০০।২০০০।২২০০ বৎসর পূর্বে, সদৃব 

দক্ষিণ-ভারতে আদি-দ্রাবিড় জাতির মধ্যে সংস্কৃত কি ভাবে নিজ সাআজ্য বিস্তার 

করিয়াছিল, তাঁহা তমিলের এই-সব বিকৃত সংস্কতজ শব্ধ হইতে বুঝা যায়। যেমন-_- 

খষি' হইতে প্রাচীন ভমিল “ইরুট,+ “প্রা” হইতে “ভিরু” “স্সেহ? হইতে “নয়ত ও 

“নেচম্» ব্রাহ্মণ? হইতে এপিরাম্ণন্” গিহশ্রা হইতে “আ.়িরম্” ধির্ম হইতে তিন্মম্, 

ও “তরুমম্”, “সভা” হইতে “অবৈ”, 'সন্ধ্যা” হইতে এঅস্তি”, 'শীব” হইতে 'ঈরম্”, কি 

হইতে “কিরুট্িণন্* (এবং কৃষ্ণ শব্দের প্রাকৃত রূপ “কণ হ” হইতে কন্নন্”)-এইরূপ 

শত-শত আছে, যেগুপি স্থপ্রাচীন কাল হইতে প্রাচীন দ্রাবিড়ের উপরে সংস্কতের 

প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে । এইভাবে ভারতবর্ষের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা স্থসভ্য দ্রাবি্ড 

জনগণের ভাষ' গুলিকে নিজ রাজচ্ছত্রের অধীনে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, এখন 

হইতে ২০০০।১৮০০ বৎসর পূর্বেই । 
নিথিল ভারত জড়িসা আধর্য ও অনা উভয় জাতীয় লোকের মধ্যে এইবূপে 

সংস্কৃতের সাম্রাজ্য প্রতিটিত হয, সাহিত্যের সংস্কৃত, “লৌকিক সংস্কৃত” রূপ গ্রহণ 

করিবার অল্প কেক শতকের মধ্যেই। ইহার সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতের আধ ভাষার 

(বিশেষ করিয়া, ইহার প্রতীক এবং প্রাচীন ও সাহিত্যিক কূপ হিপাবে, সংস্কৃতের ) 

দবিগ্বিঙয়, ভারতের বাহিরে আরম্ত হইল । মুখ্যতঃ ব্যবসায়-স্যত্রে, স্থল-পথে, হিন্দু 

সভ্যতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে ব্রাঙ্গণ্য-ধর্মা বল্ষ্বী ও বৌদ্ধ উভয় মতের হিন্দু, ভারতের 



এশিয়া-খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব ২৫ 

'আশ-পাশের দেশ-সমূহে গতায়াত আরম্ভ করিল। সম্ভবতঃ হিন্দু সভ্যতার নিজ 
বিশিষ্ট রূপ গ্রহণের পূর্ব হইতেই ভারতের অনাধ্ণগণ অন্তদেশে যাওয়া-আসা করিত 

বিশেষতঃ অক্ট্রিক-জাতীয় অনা্যগণ স্থল-পথে ত্রহ্মদেশে ও জল-পথে মালয় 

উপদ্বীপে, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপময়-ভারতের দ্বীপপুঞ্জে, এবং শ্তামে ও কম্থোজে 
যাইত; এই-সব দেশে অন্টিক অনার্যযদের জ্ঞাতিদেরই বাস ছিল, তাহাদের সহিত 
প্রাগেতিহাগিক সংযোগ কখনও ছিন্ন হয় নাই; এবং উত্তর-ভারত ভাষায় ও 

সংস্কৃতিতে আযণয ও হিন্দু হইয়া গেলেও, সেই সংযোগ -স্থত্র রক্ষিত হইয়াছিল, বরং 

আরও স্থদূঢ় হইয়াছিল। হিন্দু যুগে খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের কয়েক শতক হইতে আরম্ত 

করিয়া, সংস্কৃত ভাষা এইভাৰে একদিকে যেমন পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে ঈরানে ও 
অধ্য-এশিয়ায় আর্ধদের জ্ঞাতিদের মধ্যে, ঈরানীয় শাখার পার্থব ও পহলব, স্থগ্দ বা 

সোগব্দীয় (অথবা গুলিক বা চুলিক ), এবং কুস্তন বা খোতনের অর্ধিবাসীঙ্বের মধ্যে, 
ও "তাহাদের উত্তরে খধিক বা তুষার (তোথারীয়) জাতির মধ্যে, প্রসার লাভ কবিল 
(মুখ্যতঃ বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করিয়্াই এই অঞ্চলে আধর্ভাষার বিস্তার ঘটিয়াছিল), 

তেমনি অন্থদিকে পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে ব্রদ্ধদেশে ( দক্ষিণ ও মধ্য-ব্র্মোর অস্টিংক 
মোন্-জাতির মধ্যে, মপ্য-ব্রক্মের এবং পরে উত্তর-ত্রক্গের চীন-ভোট জাতির ভোট- 

ব্রহ্ম শাখার আন্-ম। বা বর্খী জাতির মধ্যে), শ্ামে (দক্ষিণ-শ্টামের মোন্দের মধ্যে ও 

পরে উত্তব-শ্তামের চীন-ভোট জাতির শ্তাম-চীন শাখার দৈ ব। থাই অথবা শ্তামীদের 

মধ্যে), কম্থোজের খোর জাতির মধ্যে, চম্পা বা কোঁচীন চীনের চাম জাতির মৃধ্যে, 

মালয় উপদ্বীপ ও স্ুমাত্রার মালয়দের মধ্যে, যবন্বীপে, মছুরায় ও বলিদ্বীপে, 

বোরুনিওতে, এবং স্থদূর ফিলিপ্লীন দ্বীপপুঞ্ে, হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে 

€ হিন্দৃত্ব এখানে বৌদ্ধ ও ব্রা্মণ্য উভয্ব রূপেই প্রচারিত হইয়াহিল ), সংস্কৃত ভাষাও 
নৃতন-নৃতন প্রৃতিষ্ঠা-ক্ষেত্র লাভ করিল,--এ-নব দেশের ভাষা ভারতের দ্রাবিড় 
ভাষাগুলিরই মত সংস্কৃতের ছায়া আসিয়া সমবেত হইল | (ইিঃ-জস্ের পূর্বের ও 

পরের কয়েক শতকের মধ্যেই, ওদিকে কাম্পিয়ান হুদ ও সিন্-কিয়া, বা চীনা- 

তুর্বাস্থান হইতে আরম্ত করিযা পূর্বঈরান ও আফগানিস্থানের ভিতর* দিয়া, সমগ্র 
ভারতবর্ষ ও লঙ্কাীপকে ধবিয়া, এদিকে ত্রদ্মদেশ, শ্যাম, দক্ষিণ-ইন্দোচীন, মালয় 
উপদ্ধীপ, স্থমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, লম্বক "ুভূতি এবং বোর্নিও, সেলেবেস্ ও 

কিলিগ্পীন পর্যন্ত লইরা, এক 'বৃহত্তব ভারত” গড়িয়া উঠিল; এই বৃহত্তর ভারতের 

লোকের! ( দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের লোকেরা বিশেষ করিয়া ) ধর্মে ও সভ্যতায় 
ভারতীয় হইয়৷ উঠিল, এবং সংস্কৃত তাহাদের মধ্যে সাদরে গৃহীত হইল। তাহাদের 
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ভাষা লিখিত ভাষ! ছিল না, ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত বর্ণমালায় তাঁহাদের ভাষা-সমৃহ 

প্রথম লিখিত হইল। ভারতীয় পুস্তকের--বৌদ্ধ শান্তর এবং রামায়ণ-মহাভারতা দি 

্রা্মণ্যগ্রস্থের--অনুবাদের সহায়তায় তাহাদের সাহিত্যের হিত্তি স্থাপিত হইল বা 

সদ করা হইল ; সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের রাজারা নিজ অন্ুশাসন উৎকীর্ণ করাইতে 

লাগিলেন, ঠিক ভারতবর্ষে যেমনটা হইত। তাহাদের ভাষা-স'তিত্য ভারতীয় 

[সংস্কৃত] সাহিত্যের আদর্শে পুষ্ট হওয়ার ফলে, ও ভারতীয় অক্ষরে তাহাদের ভাষা 

লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে, সংস্কৃত শব্ধ এই-সকল ভাষায় ভূরি-ভূরি প্রবেশ লাভ করিতে 
লাগিল। শুদ্ধ সংস্কৃত শব [ "তত্সম" শব্ধ ] ও বিকৃত-সংস্কত [ “অর্ধ ৪ত্মম? ] শবের 

সম্তাবে, তাহাদের ভন! সমৃদ্ধ হইল; আধুনিক বাঙ্গালা হিন্দী মারাঠীর মত, তেলুপ্ত 
কানাড়ী মালয়ালম্ তমিলের মত, উচ্চভাবের প্রার তাবৎ শব্দ মধ্য-এশিয়াব 

খোতনী ভাষা! ও তোথারী ভাষা আবশ্ঠক মত সংস্কৃত হইভেই গ্রহণ করিত (এ 

বিষয়ে হুগঞ্র ব। শুলিক ভাষ! একটু স্বতন্ত্র ছিল, এই ভাম! ছিল সমৃদ্ধ পহলবী ভাষার 
ভগিনী, এইজন্য সংস্কৃত হইতে শব্দ ধাব করার রীতি ইহাতে ততটা] প্রবন্তিত হয 

নাই )) এবং মোন্ ও খের ভাষা, চম্পার চাঁম ভাষা, পরবর্তী কাণল বর্মী ও শ্তামী 
ভাঁধাদ্বয়, মালাই ভাষা ও বিশেষ করিং যবদীপীয়, সবন্দা-ভাষা, মছুরী ও বলিদ্বীগীর, 

সংস্কৃত শব্দ আত্মসাণ্ করিয়| নিজ পুষ্টিসাধন-বিষয়ে ভারতীন ভাষাগ্ুলিরই শামিল 

হইয়া দাড়াইযাছিল। সিংহলের দিংহলী ভাষ| তো ভারতের আর্ধয ভাযা-গো'্ভীর 

অন্তর্গত-- গুজরাট হইতে যে প্রাকৃত খ্র্জন্মের কম্জেক শত বৎসর পৰে সিংহলে 
নীত হয়, তাহাই পবে সিংহলী ভাষাতে পরিণত হর,_- প্রথম হইতে সংস্কৃত ও 

আর্য সংস্কু'তির সঙ্গে ইহার অবিচ্ছিন্ন যোগ ছিল, এবং এখনও আছে। 
সেরিন্দিয়া বা চীন-ভারত, অর্থাৎ এখনকার দিনের সোক্িয়েট মপ্য- এশিয়া ও 

পিন্-কিয়'ড, বা চীনা-তুবী স্থান; ইন্দিয়া-মিনোর ( ইত্তিয়া-মাইনব ) বা লঘু-ভাবত 

বা অগ্র-ভারত, অর্থাৎ এখনকার দিনের আফগানিস্থান ) ইন্দোচীন বা ভারত-চীন, 

অর্থাৎ ত্রক্ষ, শ্ট/ম ও ইন্দৌচীন ; মালায়া বা মালয় উপদ্বীপ, এবং ইন্দোনেপিয়। বা. 

দ্বীপময় ভারত্ত ;_ এই-সমস্ত দেশ লইয়া, এশিয়ার এই বিরাট অংশে, খ্রীগ্ীর প্রথম 
শতকের মাঝামাঝি, প্রায় সমস্ত পণ্ডিত লোকে, বিশ্যে করিয়া বৌদ্ধ চিক্ষুরা এবং 

ব্রাঙ্দণেরা, সংস্কংত জানিত, সংস্কৃত বুঝিত। দ্বীপময় ভারতের একজন যবদ্বীগীয় ও 
মধ্য-এখিযার একজন তোখারী ভিক্ষু তখন অক্েশে সংস্কতের মাধ্যযে পরস্পরের 

সঙ্গে আলাপ করিতে পারিতেন, এবং এই আলাপে ক্ষচিৎ একজন চীনা ভিহ্ষু্ড 

যৌগদান করিতে পারিত্েন । তিব্বত ও চীন, এবং চীনের শিষ্য কোরিয়া ৪ জাপান 
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এবং তোউংকিউ, ও আনাম--এ কয়টা দেশ নিজ নিজ স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়িয়া 
তুলিয়াছিল; এই দেশগুলি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহথণ করিলে, ভারতীয় রীতিনীতি এসব 
দেশের স্বকীয় ও প্রাচীন রীতিনীতির উপরে ও জীবন-যাত্রার পদ্ধতির উপরে সম্পূর্ণ- 

রূপে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান ও 

তোওকিউআনাম-কে ঠিক “বৃহত্তর ভারত” বলা যার না। কোরিয়া, জাপান, 
চে(উকিউ.আনামক্ধে বরং “বৃহত্তর চীন” বলা যায়। | 

চীনে বৌদ্ধধর্ম পহু'ছিয়াছিল প্রথমটা মধ্)-এশিয়ার খোতন ও তুষার 
( তোথারী ) রাঙ্গের লোকেদের মারফত? পরে ভারতের সঙ্গে চীনের যোগ ঘটে, 
এবং ভারত হইতে মধ্য-এশিয়ার পথ ধরিয়া ও জল-পথে যবদ্বীপ হইঞ্া, ভারতীয় 
বৌদ্ধ প্রচারক ও ধর্মপ্তুগণ চীনে যাইতে আরম্ভ করেন ; চীন হইতে উত্তরের স্থল- 
পথে ও দক্ষিণের জল-পথে বৌদ্ধ শ্রমণ তীর্থ-যাত্রীবও ভাবতে আসিতে আরম্ত 
করেন। যে-সব ভারতীয় ধর্মপ্তরু, পণ্ডিত ও প্রচারক টীনে গিয্াছিলেন, চীনাদের 
সংস্কত শিখাইয়াছিলেন এবং চীন-ভাষায় বৌদ্ধ শাদ্ের অন্থবাদ করিয়াছিলেন, 
তাহাদের নান ও জীবনী বহু স্থলেই চীনদেশে রক্ষিত হইয়া আছে; ইহাদের মধ্যে 
দুইজনের নাম বিশেষ করিয়া করিতে হয় মধ্য-এশিঘার তুষার-জাতীয় পণ্ডিত 
কৃমারজীব ( ইহ!র পিতা কুমার ছিলেন কাশ্মীরীর, এবং ম।তা। ভীবা ছিলেন তুষার 
দেশের কুী-নগরীর রাজ-কুম।রী, পিতা ও মাতাঁর নাম মিলাইনা পুত্রের নাম হয় 
“কুমারজীব ), এবং দক্ষিণ-ভারতের যোগী বোধি-ধর্ম । চীন-দেশয় পণ্ডিত ও 
ভারত-থাত্রীদের মধ্যে ফাঁ-হিয়েন (সংস্কৃত নাম__যোঙ্গ-দেব), হিউয়েন্-ৎ্সা, 
( মহাযান-দেব ) এবং য়ী-খপিউ. ( পরমার্২-দেব) স্থপরিচিত। চীনা অনুবাদের 

প্রচার কোরিয়া, জাপান ও তোউকিউকআনামেও হয, কারণ এ দেশগুলির সভ্যতা 

হিল মুধ্যতঃ চীনেরই সভ্যতা । চীনারা খ্ীটীর এ্থম সহশকে সংস্কৃতেব চর্চ। করিত; 
এবং সুংস্কৃত-টীনা. অভিধানও কতকগুণি প্রণীত হয়) এই অভিধানগুলির সাহায্যে 
কোবিধাতে এবং জাপানেও বৌদ্ধ ভিক্ষরা মাঝে-ঘাঝে সংস্কৃত পাঠ করিবার প্রয়াস 
করিতেন। এইরূপ দুইখানি সংস্কত-চীনা অভিধান শ্রীষ্টীব সপ্তম-সষ্টঘ শতকে 
সঙ্কপিত হয়, ও অষ্টাদশ শতকে প্রাচীন পুঁথি হইতে কাঠে খোদাই করিয়া জাপান 
হইতে এইকূপ ছুইথানি অভিধান মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয(কিছুকাল হইল অপ্যাপক 
শক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই ছুইথানি অভিধান, মূল জাপানী মংস্করণের ছায়া-চিত্র 
প্রতিলিপি করিয়া ও ফরাসী ভাষায় নানা মুল্যবান্ টাকাটিগ্ননী দিয়া, পারিস হইতে 
প্রকাশিত করিয়াছেন_-এই বই, ও ডাক্তার বাগচী-রচিত চীন-দেশে বৌদ্ধ শাঙ্ছের 
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'অন্গবাদের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া লিখিত ছুই খণ্ডের বিরাট্ পুস্তক, আধুনিক যুগে 
ভারতীয়দের মধ্যে চীন-ভাষার চর্চার প্রথম ফল। অভিধান ছুইখানিতে প্রথম 

দেওয়া আছে চীনা শব্ধ, তাহার নীচে সপ্তম শতকের ভারতীয় অক্ষরে (যাহার 

সহিত এ যুগের ও পরবর্তী যুগের চীনারা ও জাপানীরা পরিচিত ছিল) সংস্কৃত 
শব্দটা (চীন! লিপির পদ্ধতি অনুসরণ করিম সংস্কৃত শব্দের অক্ষরগুলি উপর হইতে 

নীচে দেওয়া হইয়াছে), সংস্কৃত শব্দের পাশে চীনা অক্ষরের সাহায্যে প্রত্যেক 

অক্ষরের উচ্চারণ নিদশি--এইভাবে অভিধান রচিত হইয়াছে । একটা চীন-শব্দের 

একটা করিয়া মাত্র সংস্কৃত গুতিশব্ধ দেওয়া হইগ্লাছে রি 

ভোট বা তিব্বতীরা শ্রীষ্টার সপ্তম শতকের মাঝামাঝি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, 

তাহাদের সথবিখ্যাত রাজা শ্োউ-বৎসন্-স্গম্মপো-র রাজত্বকালে । এ সময়ে 

ভোট পর্ডিত থে!ন্-মি-সম্ভোট ভারতবর্ষে আসিয়া প্রাচীন কাশ্মীরী লিপির আধারে 

ভোট বা তিব্বতী লিপির গঠন করেন। ভোট-ভাষার সংস্কৃত হইতে বৌদ্ধ শান্সগ্রস্থের 

অন্্বাদ আরম্ভ হয়, এবং বৌদ্ধ শাস্ব ব্যতীত অনেক অন্য সংস্কৃত গ্রস্থও ভোট-ভাষায় 

অনুদিত হয়। ফলে, ভোটদের মধ্যে নিজ ভাষাঘ একটী বিরাট, বৌদ্ধ সাহিত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

চীনাদের লিপি, ধ্বনি-নিদেশিক নহে) ইহা মুখ্যতঃ বস্ত-চিত্রময় ও ভাব- 

নির্দেশক বরণ-সমূহের সমষ্টি। _বিদেশী ভাষার ধ্বনি চীনারা ভাল করিয়া আয়ত্ত 

করিতে পাবিত না, এবং তাহাদের লিখন-রীতি ধ্বনি-নিরপেক্ষ হওয়ায়, চীনারা 
বিদেশী নামের ও যথাসম্তব অনুবাদ করিরা নিজ ভাষার শব্দ করিয়া লইবার প্রয়াস 

করিত বিরেশী ভাষার শব্ষের তো৷ কথাই নাই। এইজন্য বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত অল্প 

কতকগুলি সংস্কৃত নাম ও শব্দ যথাযথ সংস্কৃত উচ্চারণ ধরিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা 
দেখা গেলেও, সাধারণতঃ 'তাবৎ সংস্কৃত ও ভারতীয় শব্ধ টীনাতে অনুদিত হইয়াছে। 

বুদ্ধ' এই শব্দ প্রাচীন চীনারা 'বুধ” এই রূে গ্রহণ করে, সম্ভবতঃ শ্রীস্টীয় প্রথম 
শতাব্দীতে; এবং একটা বিশেষ বর্ণ বা চিহ্ন দ্বারা এই “বুধ” শব্দের নিদেশি তাহারা 

করিত। বর্ণ'বা চিহ্নটা অপরিবতিত রহিল, কিন্তু শতকের পর শতক ধরিয়া তাহার 

উচ্চারণ বা ধ্বনি পরিৰতিত হইতে লাগিল, এবং সেই-সব পরিবর্তন ধরিবার কোনও 

উপায় তখনও ছিল না, এখনও নাই; বিশেষ গব্ষেণা করিয়া এখন তাহা স্থির 

করিবার চেষ্টা হইতেছে । খ্রীষ্টার ৫০০-র দিকে “বুধ শব্দের চীনা উচ্চারণ 'ভ্যুদ্” 

বা "ভুত হইয়া যায়; পরে “ভূ, এবং “ভ্বাথ, তুর প্রভৃতি বিভিন্ন রূপান্তর ঘটে? 

এবং আঙ্গকাল চীনের বিভিন্ন প্রাস্তে এই শব “ফু, ফো, ফাৎ্, ফববাৎ, প্রভৃতি রূপে 
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উচ্চারিত হয়। শ্রীগরীয় অষ্টম-নবম শতকে চীনাদের কাছ থেকে বর্মীদের পূর্ব- 
পুরুষগণ ব্রশ্ধদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থান-কালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, তখন বুদ্ধ- 
বাচক চীনা শব্দ 'ভুর+ তাহারা শিখিয়া লয়; গ্রষ্ীয় একাদশ শতকে যখন বর্ম-ভাষা 
ভারতীয় পিপিতে প্রথম লিখিত হয়, তখন বর্মীরা ইহ 'ভূবাঃ, রূপে লেখে ; এখনও, 
বর্মীতে এ বানানই প্রচলিত আছে, তবে উচ্চারণ বদলাইয়াছে _আরাকানে 'ভূরাঃ, 
উচ্চারিত হয় “ফরা” রূপে ও ব্রন্মেব অন্তর “কয়া” রূপে । এইভাবে সংস্কৃত শব্'টার 
বিকার, চীনাদের মধ্যে, ও চীনাদের কাছ থেকে ইহাকে লওয়াব পরে বর্ষীদের মধ্যে, 
ঘটিয়াছে। চীনাতে যে অল্প কয়েকটা সংগ্কত নাম গৃহীত হইয়াছে, সেগুলির আধুনিক 
উচ্চারণে প্রায়ই এইরূপ বিকার দেখা যায় ; যেমন, “বন্ধ বা ব্রহ্গা” (বা হ্রাঙ্মণ )- 
প্রাচীন চীনা উচ্চারণে 'ব্রমূণ বা “বম্, আজকাল “ফান্, জাপানীদের মুখে “বোন্” বা 
'বোউও, ক্ষ (৯য়ক্ষ), আধুনিক চীনায় “যাৎ্-সেন্, (চীনা জন-নায়ক স্থন্ 
য়াং-সেন্-এর ব্যক্তি-গত নামে এই সংস্কত শব্দটাই দেখা যায়-_-“হুন্-বংশীয় "াৎ- 
সেন্ঃ বা বক্ষ" অর্থাৎ “দেব” ); “সংঘ+ - ম্তঙ 3 “অমিতবুদ্ধ” ( অমিতাভ) ও-মি- 
তো-ফু” ; ব্রাহ্মণ? » প্রাচীন চীনা “বা-লা (বা রা)-মন্,-আধুনিক “পো-লো- 
ম্যান, ; ধ্যান? (প্রাকৃত ঝাণ”) আধুনিক উচ্চারণে “ছান্; ইত্যাদি । কিন্ত 

এইরূপ সংস্কৃত শব্ধ সংখ্যার অতি অল্প; চীনাদের চেয়ে বরং জাঁপানীরা পরে আরও 

সংস্কৃত শব্ধ গ্রহণ করিয়াছে, এখনও করিতেছে । চীনারা নিজ ভাষায় অনুবাদ করি! 

বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীদের নাম পাঠ করে) এইজন্য শত-শত অনুদিত সংস্কৃত নাম ও 
শব্দ চীন! ভাষায় প্রচলিত থাকিলেও, সেগুলি আত্মগোপন করিয়া থাকে । অশ্ব- 

ঘোষ”-কে না-হেওও ( অর্থাৎ “ঘোড়ার ত্রষা” ) বলিলে, তিথ|-গত'-কে 'ঝ।-লাই। 

(অর্থাৎ 'সেই-পথে যিনি-গিয়াছেন) বলিলে, অবলোকিত-ম্বর (- অবলোকিতেশ্বর),- 

কে কুআন্-য়নিন্” ( অর্থাৎ “যিনি কম্বরের দিকে অবলোকন করেন”), 'ধর্ম-সিংহ?- 
কে ফা-শিঃ', অথবা “ক্ষিতি-গর্ভ'-কে “তী-ৎসাউ+ বলিলে, সংস্কৃতজ্ঞ কাহারও পক্ষে 
চীনা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব ধরা সম্ভবপর নহে। এই প্রাচীন রীতি-_-নামের 
অর্থের অনুবাদ, নামের ধ্বনি-নিদ্েশে নহে-_ধরিয়াই রবীন্দ্রনাথের চীনা-নামকরণ 

হইয়াছিল, “চু চেন্ততান্ঃ (চু” অর্থাৎ “থিয়েন্-চ, » "সিন্ধু দেশ, 12010, ভারতবর্ষ ? 
তান্ঃ অর্থাৎ স্্যোদয় বা প্রভাতঙ্ধ্য - রবি ) "চেন্ অর্থাৎ বজ্জ, বজের দেবতা - 

ইন্দ্র)। 
| জাপান ও কোরিয়ার ভাষা এবং তোঙ কিউ, -এর ভাষা চীনা ভাষা হইতে 

পূর্ণ প পৃথক্ কিন্ত চীনা হইতে সহ সহ হত শব এই তিন ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, 



২৩ ভারত-সংস্কৃতি 

এবং চীন হইতে গৃহীত ভারতীয় (সংস্কৃত ) শব্দ অথবা শব্দান্নবাদ, এই তিন ভাষায় 
আগত এই-সমস্ত চীনা শবেরই অন্তর্গত। জাপানী ও কোরিয়ান ভাষায় ও তো 
কিঙের ভাষার এই শব্ধ গুলির উচ্চারণ আবার অন্ত ধরণের হইয়া গিয়াছে। এইরূপ 

শব্দের খু"টিনাটি বিচারের আবশ্যকতা নাই। তবে জাপানীরা নৃতন করিয়া বৌদ্ধ 
ধর্মের চর্চ! আরস্ত করিবার ফলে এবং নৃত্রন করিয়া সংস্কৃত পড়িতে আর্ত করায়, 
আজকাঁল কতকগুপি সংস্কৃত শব্দ মরাপরি সংস্কত হইতে জাপানীতে আপির়া 

গিয়াছে । জাপানে দেবনাগবী অক্ষরে প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে, প্রধান- 

প্রধান উপনিষদ ও ভগবদ্-গীতারও অনুবাদ হইয়াছে, কিন্তু সংস্কত নামগুপির 

যখাসস্তব প্রাচীন চীনা অন্রবাদই ব্যবহৃত হইঘাছে ; যেমন 'ধৃতরাষ্র- 'জি-কোকু। 

(যিনি রাজ্যকে ধারণ বা রক্গা করেন, চীনাতে “তি-কুও)। আধুনিক 

জ(পানীত্তে প্রচপিত কতকগুপি নবীন ও গ্রাচীন কালে আগত সংস্কত শবের দৃষ্টান্ত 
_বুদ্ধণ » প্রাচীন চীনা 'বুপ ও, ভ্যুৎ*। আহা হইতে প্রাচীন জাপানীতে “বুতু” 

আধধুনিক জাপানীতে, উচ্চারণে হস্ত? টআ।5স, লেখার কিন্তু আ/এ বুতু"ও 

'্রান্মণ » 'বাবামোউ, $ পিষ্ট” “বাশীঠ থিম গয়্েমীগঠ ছছুন্দুভি,স প্রাচীন 
জপানীতে 'তুছুমি” আবনুনিক্ে 6১৫৪৪) 'িহ্দ্জুমি? 8 “বরোচন? » “বিরুশানাও। 

“বৈদু্য” _ কুবি? (- 'লুরি, “বেলুরি, বেলুরিয় হইতে) 7 তত্র ্থতারা”; 
“নো বি” » “বোদাই? ». সিজ্বাবাম”» গারাউ৬। প্রজ্ঞা” _ প্রাচীন জাপানীতে 

পা ন্ন্/।» আধুণিকে হান্য।” ) “ভিক্ষু, ভিক্ষুণী” “বিকু, বিকুনি? ; সিডঘ'- সো, 

( অথ, পুরোহিত?) ) “বেদ” _ বিদা” ॥ “গুল” » “মান্দারা, মাদারা” ( অর্থ__বর্ণ- 

মণ্ডল, বিভিন্ন রঙ্গের সমাবেশ”); “সমাধি” »সাম্মাই” $ শ্রমণ” » শামোড? । 
“পুগুবীক" - হুন্বারিকে' ; ইত্যাদি ইত্যা্ি। এই-সব শব ও নাম বেশীর ভাগ 
বৌদ্ধ ও ব্রাদ্ষণ্য ধর্মের দেবতা ও ভাবাবলী সম্পকীয শব্দ । 

দ্ীপময় ভারতের যবদধীপীপন, বপিদ্বীপীয়, মালাই প্রভৃতি ভাষা প্রচুর সংস্কৃত শব্দ 
স্থান করিয়া লইয়াছে। সংস্ক'ত ছন্দ, যথা শারূলবিক্রীড়িত, শিখরিণী, বসন্তুতিলক 
গ্রভৃতিও, যবদীপী ও বপিদ্বীগী্ ভাষায় বিশেষ প্রচলিত, বিশেষতঃ প্রাচীন. 
সাহিত্যে । খ্রীষ্টান এগারোর শতকের প্রাচীন যবদ্ীগীঘ ভাষায় মহাভারতের 

গণ্ান্থবাদের আরম্ভ এইরূপ ) ইহা হইতে প্রাচীনকালে যবদীপে সংস্কতের প্রভাব 
অন্তমান করা যাইবে- 

হন পয় মউকে বুবুসেন্, ইকঙ্ কাল তন্ হন্ আদিত্য চন্ত্র নক্ষত্র বায়ূ 
আকাশাদিক, প্রলয় রি বেকস্ সংহাবকল্প, প্রাপ্ত স্বঙ সর্গকাল প্রতিনিয়ত মিজিল্ 
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স-প্রকার-এ উনি ইচ্চা সঙ-হাঙ তিনৃংঞান্ হন কতেকান, শব্দ সংহারধর্ম, 

সড-হাঙ্ শঙ্কর অতঃ কারণ-ঞান্ হন লাবন্ ভট্টারী দেহার্চ কারণ নির 

মপিসন্ লাবন ভট্টার ত্রিনেত্র শির, অন্ মুঙগ্বি উ কৈলাশ-শিখর সদৃশ উত্তগ 

সিদ্ধ প্রতিষ্ঠ, সাক্ষাৎ মগ্ডলম্ স-ভূবন ইকা তঙ.পহ্তঙন, স্থান সউহাউ | 

দ্বীপমন্ন ভারতে প্রাটীন ও আধুনিক কাঁলে সংস্কংতের প্রচলন ও প্রভাবের কথা 

ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি , আমার “দ্বীপময় ভারত” পুস্তকে (যবদ্বীপ-বলিদ্বীপ 

ভ্রমণের কথায়) এ বিষয়ে উল্লেখ ও উদাহরণ খিলিবে। আমাদের দেশে হিন্দীর 

মত, মালাই-ভাষা দ্বীপমর ভারতে বহু-প্রচলিত। মুলাই-জাতির লোকেরা 

এখন মুসলমান হইব! গিরাছে--আর তাহারা সংস্কত হইতে প্রাচীন কালের মত 

শব গ্রহণ করে না, সংস্কতের চ৮ তাহাদের মধ্যে আর নাই, তাহারা এখন আরবী 

ফারসী, ইংরেজী, ওলন্দাজ প্রভৃতি স্ব_ভাষা, হইতে শব্দ লইয়া থাকে; তখাপি 

সংস্কত শব্ধ মালাই ভাষাতে ভূরি-ভূরি এখনও ব্যবহৃত হয়; এমন কি, আমি 

অর্থে যে শব্দ মালাই ভ!যায় আজকাল প্রচলিত সেই ৪৮5৪, “সায়” শব্দটা সংস্কৃত 

“সহার” শব্দের বিঙ্কার (“আমি অর্থাৎ 'আপনাব মহায় বা আপনার দাপ»--এই 

বিনয়-প্রদর্শন হইতে “সহায়” অর্থে আমি” যেমন আমি? না বলিয়া “দাস? বলির 

নিজেকে উল্লেখ করা )। মালাই-ভাষায় প্রচলিত মংস্কত শবের দৃষ্টান্ত “আগম 

(ধর্ম), অল্প (গাফিলতি অর্থে), অংকাঁর (- অহংকার, অর্থ-_-জব্রদস্তী, অত্যাচার), 

আস্তারা (5 অন্তর, পার্থক্য) আতাউ (- অথবা), বাহাসা, বাসা (- ভাষা), ব্যাক্তি 

€- ভক্তি, অর্থ__হুকৃতি, সেবা ), বাংসা (বংশ, জাতি), বিয়াসা (- অভ্যাস), 

বিঞ্াকৃদানা (- বিচক্ষণ, অথাৎ পণ্ডিত, জ্ঞানী), বিনাসা (- বিনাশ), বুতা 

€সভূত), বুদি (. বুদ্ধি), বৃমি (- ভূমি), চাহায়া (সছায়া, অর্থ তেজ, দীপ্চি) 

চেক্রাবাল। (» দিকৃ-চক্রবাল), চিন্তা চিন্তামানি (_ চিন্তামণ্ি একরকম সাপ চ্কু 

(চুক _ গির্কা), দক্পিনা (দক্ষিণ দিক্), দেন্দা (দণ্ড, জরিমানা), গেস্তা (স ঘণ্টা), 

হার্গ। (- অর্থ, মূল্য), হাস্তা (-হস্ত, দৈর্ঘ্যের পরিমাণ), জেস্তেরা (যন্ত্র, জেল্মা 

(- জন্ম), কারনা (- কারণ), কের্জ! (- কার্যয), কোসা (» অঙ্কুশ), মাহা (-মহান্), 

মাংসা (- মাংস), মেলাতি (-মীলতীফুল), নাদি (-্নাড়া), নামা (নাম) 

পাপা (দরিদ্র, পাপ), পুতেরী (৯ পত্রী, রাজকুমারী), রাজা, রূপা (-বূপ), 

সাকৃপী (সসান্ষী), সাকৃতি (- শক্তি, এঁশী শক্তি), সেগের! (স শীঘ্র), সেম্পুরুনা 

€সম্পূর্ণা, সেমুঅ। (সমূহ), গেঞ্াতা (সংজাত সঅস্থ), স্ত্গা (স্ব), উপায় 

€- উপায়, পথ), ইত্যাদি 



৩২ ভারত-সংস্কৃতি 

ইন্দোচীনের মোন্ ও খ্]র এবং বর্মী ও শ্তামী ভাষায় এ প্রকার সংস্কংত শবের 
আধিক্য দেখা যায়। দ্বীপমম্্ ভারতের মতন এ অঞ্চলেও হিন্দু (ত্রাহ্ষণ্য ও বৌদ্ধ) 

ধর্ম ভারতবর্ষেরই মত জনগণের ধর্ম হইয়া দাড়াইয়াছিল ; রাজারা সংস্কত নাম 

গ্রহণ করিতেন, রাজার অনুশাসন সংস্কতে হইত, দেশ ব্রাঙ্মণের আদর্শে পরিচালিত 

হইত। * মোন্ ও খ্নেব জাতি প্রথম্ ভারতীয় সংস্কংতি ও সংস্কত ভাষা গ্রহণ করে, 

পরে বর্মী ও শ্ামীরা ইহাদের শিকট হইতে তাহা! প্রাপ্ত হয়। মোন্ ও খ্রেবে ভাষায় 
প্রচুর সংস্কত শব্দ আছে, কিন্তু এগুলি প্রায় সব সংক্ষিপ্ত ও বিকৃত অবস্থায়। প্রাচীন 
মোন্ ভা! হইতে কতকগুলি সংস্কত শব্দের উদাহরণ দিতেছি; আধুনিক মোন্ 

ভাষায় এগুলি আরও বিকৃত হইয়া গিয়াছে ; যথা__কাল”- কাল?) শাস্ত্র» 
“সাস্, ) “আরাধনা” » রাধনা” ; পপ্রাতিসন্ধি” » “পতিপন্ঃ ; শীল” _ 'সীল্ঃ ) ইন্দ্র” লং 

“ইনু? 3 উদ্যান” » দ্যা” $ ব্রাহ্মণ” » বুংনঃ) $ মিস্যা» মশিস্” 2 নারদ? নাক, 
পা)» ধিরুঃ। মাণিক্য” নিক? 5 বিত্বু, রতন” বরিৎ। নগর» নিগির» 

আধুনিক মোন্ নাগোঞ?$ “দোষ” দোস্,$ “অভিষেক? “বিসেক্ ; শিজ্খ» 

“সং ইত্যাদি । কষ্ষেদজের খ্]ব ভাষার সংস্কৃত শব্দের কতক গুলি ঘৃষ্টান্ত, যথ। ? "ইন্দ্র 
--“ইন্, এইন্?, গর্ভ » “কের্”, অঙ্গ” ৯ অং+, “দেবতা” » তেপ দা, পুরুষ” 

'প্রোষ্, বংশ” _ রিং, লোভ” »খলোপত, শাসন? (ধর্ম-অথে) শ সাস্ত “বর্গ 

ন্বর্”। বাক» পেআকৃ', নিগর' _ 'অঙ্কর', “কাব্য কাপও, “শ্বেতচ্ছত্র'» 

'ম্বেতছৎ্, পালি 'অস্সম' আশ্রম) - “অসম্”, ইত্যাদি। 

শ্টামী বাথাই জাতির লোকেবা বৌদ্ধ, জাপানীদের হাতে যাওয়ার পূর্বে সেদিন 
পথ্যন্ত ইহারা স্বাধীন ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশ ভ্রমণ-কালে সেখানকার 
একজন রাজপুরুষ আমাঘ বলিয়াছিলেন_-'জাতিতে বা রক্তে আমরা চীনাদের 
জ্ঞাতি, কিন্তু ধর্মে ও সভ্যতায় আমরা ভারতীয়। শ্ঠাম-রাজ্যের সমন্তড কাধ্যে 

এখনও ভারতের ছাপ, সম্ব'ত ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট। কম্বোজের খের জাতির 

মধ্যেও তাই। ভৌগোলিক নাম বর্ম। হইতে কাদ্োদিয়া পধ্যস্ত অধিকাংশই 
সংস্ক ত হইতে গৃহীত। বর্মী ও শ্টামী এবং মোন্ ও খ্র ভাষায় এখনও উচ্চভাবের 
এব সমস্তই প্রায় সংস্কৃত ও কচিৎ পাপি হইতে লওয়৷ হয়। বর্মীদের প্রধান 
'জাতীমুতাবাদী পত্রিকার নাম “নুধ্য” (পালি “হ্থরিয়'» ব্মী উচ্চারণে 'থুয়িয়া )) 
জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের গালোন্' অর্থাৎ 'গরুড়' নামে অভিহিত করে। শ্তামী 
বা থাই জাতির রাজাদের নাম সংস্কত ) “আনন্দ মহীদল' 'প্রজাধিপক”, “বাধ” 
'চুড়ালঙ্করণ', “মহামুকুট" £ রাজবংশের নংম “মহাচত্রী” বংশ । রাঁজ্যের নানা বিভাগের 



এশিয়া-খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব ৩৩ 

পদবী সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত-_“রথচা রণপ্রত্যক্ষ” ( _ রেল-বিভ্ভাগের ট্রীফিক- 

স্থপারিপ্টেপ্ডেণ্ট ), “বারিসীমাধ্যক্ষ” (- জলসেচ-বিভাগের পরিদর্শক ), “বিজিতরাজ- 
ভৃত্যাধিকারঃ (রাজার খাস বিভাগের কর্মচারীর খেতাব )। সাধারণ বহু বস্তুর 

নামও সংস্কৃত_-“আকাশধান+ ( উচ্চারণে 'আগাৎ-ছান্, ) -বিমান বা হাওয়াই 
জাহাজ, “দূরশব্দ” ( উচ্চারণে “থোঝো-সাপও ) -টেলিফোন, “শতাংশ” ( উচ্চারণে 

“সিতাওও )» “সেন্ট” নামে মুদ্রা, টিকল্ বা বাৎ অর্থাৎ শ্টামী টাকার শত্তভাগের এক 

ভাগ । এই সব সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ-বিকৃতির জন্য কানে শুনিয়া ধরা মুশকিল হয়ঃ 

কিন্তু হ্যামী বর্ণমালায় লিখিত রূপ দেখিয়াই এগুলি কোন্ ভাষার তাহা সহজে বুঝা 

যায়। “অরণ্য-প্রদেশ-কে 'আরাঞ-পাথে,, “সমুদ্রপ্াকার”কে সিমৃতৎ্বাখান”, 

ব্রজপুরী'-কে. 'ফেচাবুরী” রাজপুবী”-কে রোাত্বুরী” ব্ধূপে উচ্চারণ করার, এই 

শব্বগুলির ন্বরূপকে লুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। শ্তামদেশে বিদ্রেশী ( ইউরোপীয়) 

পারিভাষিক শব্দাবলীর জন্য শ্টামী পণ্তিতেরা সংস্কৃত হইতে নৃতন করিয়া পারিভাষিক 
শব্দ আবশ্যক-মূত গঠন কবিরা শ্ামী ভাষায় প্রয়োগ করিতেছেন। এইরূপ 

কতকগুলি শব্দ আমাদের দ্বারা য়ও বাঙ্গাল! ও হিন্দী 'প্রভৃতিতে গৃহীত হইতে পারে। 

এ সম্বন্ধে দ্রব্য, এক শ্ঠামী বিদ্যার্থী” রচিত প্রবন্ধ, কলিকাতার “বিশাল ভারত” 

নামক হিন্দী পত্রিকার ১৯৪১ সালের জুন মাসের সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হয়; পরে 

কাশীর “নাগরী প্রচারিণী সভ। পত্রিক”র আাবণ ১৯৯৮ সংবনতের, ৪৬ খণ্ডের দ্বিতীঘ 

সংখ্যায়, এই প্রবন্ধ আলোচিত হইয়াছিল। 

সিংহলের সিংহলী ভাষা আমাদের বাঙ্গাল! হিন্দী গুজরাটী মারাঠীর মতই 

আধ্যভাষ|; ইহাতে বরাবরই ভারতীয় সংস্কত ও পালি এবং সংস্কতের প্রভাব 

অব্যাহত ছিল। সিংহলী ভাষার উচ্চ ভাবের প্রায় তাবৎ শব্দ সংস্কতের | প্রাচীন 

মধ্য-এশির়ার তোখারী ভাব! ও খোতনী ভাষা, সংস্কতের মত ইন্দো-ইউরোপীয় বা 
আধ্য ভাষা-গোঁচীর অস্তভূক্তি বলিয়া সংস্কৃতের জ্ঞাতিই ছিল। এই ছুইটিতে 

ভারতব্ষীঁয় লিপি ব্যবহৃত হইত, সেইজন্য সংস্কৃত শব্দের আগমন সহজ ছিল। কিন্তু 
এগুলিতেও সংস্কৃত শব, স্থানীয় উচ্চারণ-মত বিকুত হইত। খ্রীষ্ট-জন্মের পরে কয়েক 

শতক ধগগিয়া উত্তর-ভারতে সংস্কতের ও প্রাকৃত্ের যে উচ্চারণ ছিল, তৎসম্বন্ধে, 

খোতনী ও তোখারী ভাষায় বর্ণ-বিন্তাস-রীতি এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের 

পরিবওনের ধারা বিচার করিয়া, আমরা কতকটা আভাস পাইতে পারি। খোতনের 
পূর্বে “ক্রোরৈন, নামে একটা রাজ্য ছিল; এখানে, এবং খোতনে, উত্তর-পশ্চিম 
ভারত হইতে আগত হিন্দুদের উপনিবেশ ছিল; সেইজন্য তাহাদের ভাষা--উত্তর- 

তু 
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পশ্চিমের প্রাকৃত-_:এই অঞ্চলে প্রতিঠিত হয়, এবং খরোষী বর্ণমালায় লিখিত 

রাজকীয় দলিল-পত্রে সরকারী ভাঁষ! হিসাবে শ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের এবং পরের কয়েক 

শতক ধরিয়া এই প্রাকৃত পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে তুর্কা-ভাষী লোকদের 
প্রসারের ফলে মধ্য-এশিয়ায় তোখারী, খোতনী এবং উত্তর-পশ্চিমীম় প্রাকৃত-_এই 

তিনটা আর্ধ্য ভাষার বিলোপ ঘটে । এখন কেবল প্রাচীন নগর-সমূহের ধ্বংসাবশেষে 

প্রাপ্ত এই-সব ভাষায় লিখিত কাগছগ-পত্রে ও লেখা-সমূহে প্রাচীন কাঁলে এই অঞ্চলে 

ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীর ভাষার (বিশেষ করিয়া সস্কৃতের ) প্রতিষ্ঠার খবর 

পাওয়া যায়। 

(বি তিব্বত মধ্য- এশিয়ারই অংশ, কিন্ত তিব্বতের ভাষা চীনের ভাষার সহিত 

সম্পৃক্ত, ইহা অনাধ্য ভোট-চীন গোর ভাষা । তিব্বতীরা ভারতীয় বর্ণমালা 1 গ্রহণ 
করায়, ইহাদের ভাষাতে সংস্কত ও অন্য ভারতীর শব্ষের প্রবর্তন সহজ-সাধ্য ছিল। 

কিন্তু জ্ঞাতি চীনাদের প্রদশিত পৃথেই.তিব্বতীরা চলিল; ইহারা সংস্কত শব্ধ ও নাম 
গ্রহণ না করিরা, চীনাদের মতন এই শব্দ ও নাম-সমূহের তিব্বতী অন্থবাদই ব্যবহার 

করিতে লাগিল। বড়বড় এবং কঠিন-কঠিন সংস্ক.'ত বই, পুরাপূরি নিজেদের শব 
দিয়া, একটিও সংস্কৃত শব ধার না করিয়া, ইহারা অন্কুবাদ করিতে লাগিল! ভাব 

লইল, ভাষা লইল না। তিব্বতীদের মধ্যে সন্তবতঃ মুখে মুখে গান, গাথা বা গগ্- 
কাব্য প্রচলিত ছিল, একট] জাতীয় সাহিত) ও স্থনিপিষ্ট শব্-গঠন-রীতি তাহাদের 

ছিল। দেইজন্য হয় তো ইহার! বিদেশী সংস্কংতের শব্দ ধার করা আবশ্তক মনে করে 
নাই। এই হেতু চীনাদের মত ইহাদের মধ্যেও ভারতীয় নাম- -সমূহ অন্ুবাদের 

মধ্যে আত্মগোপন করিয়৷ আছে। যেমন__বুদ্ধ' এই নামটিকে ইহাব! অনুবাদ 

করিল “সঙ্স্্যল্, অর্থাৎ 'জাগ্রত (বুদ্ধ) রাজা” (আজকালক'র উচ্চারণে 

“সেডংজে' রূপে এই শব্দটী বলা হয়); 'প্রজ্ঞাপারমিতা” » 'শস্-রব-ফরোল্-তু” ; 
“অমিতাভ” হপদ্ব-দৃূপগ-মেদ্* (আজকালক্কার উচ্চারণে 'গ্য-প্যা-মে”)) “বিষুঃ, 

-থ্যব-জুগত্) “ভারত. গ্য-গর্ঃ। “সরস্বতী” » 'দব্উস্চন্ম” ; “অব- 

লোকিতেশ্বব - ম্প্যন্রস্-গংজিগঞ্* (আধুনিক » চেন্-রে-পি? ), “তারা”- 
“স্গ্রোল্ম? (» “ডোল্-মা? ১3 ইত্যাদি। কিন্ধ এত করিয়া! ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা 
করিলেও, গা্-গর্-স্কদ্ণ অর্থাৎ সংস্কত ভাষার মোহে ইহারা বেশ পড়িয়াছিল; 

তিব্বতীদের পৃজা-পাঠে সংস্কৃত মন্ত্র কিছু-কিছু ব্যবহৃত হয়, এবং "$ মণি পন্মে হুং” 
মন্ত্রীকে তে! তিব্বতী বৌদ্ধদের সর্বত্র এবং সর্বজন-কর্তৃক ব্যবহৃত জাতীয় মন্ত্র বল! 
চলে। 
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মোজোল ও তুর্করাও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে; তুর্করা এখন মুলমান হইয়া 
'গিয়াছে, কিন্তু মোর্জোলদের মধ্যে এখনও তাহাদের ভারতীর ধর্ম বজায় আছে, তবে 

তাহার! তিব্বতীদের কাছ হইতে এই ধর্ম পায় বলিমা, তাহাতে সংস্কৃত অপেক্ষা 

ভোট-ভাষা বা তিব্বতীর প্রভাবই বেশী। তুকণদের প্রাচীন ভাষাতে ছুই-চারিটা 
মাত্র সংস্কত শব্দ ও নাম পাইয়াছিল, তাহাপ্লা তিব্বতীদের ও চীনাদের মত শব্ধ ধার- 

করার চেয়ে শব স্থট্টি-করার দিকেই বেশী ঝু'কিত। তুকণদের ভাষাতে আগত 
ছুইটি সংস্কৃত শব্দ পারস্য-দেশ ঘুরিয়া ফারসী শব্ধ বূপেই ভারতে আবার ফিরিয়া 

আদিম়াছে ; একটা সংস্কৃতের “ভগবর* শব্দ, “ভাগ্যবান? বা “ভ্ষ্ট পুরুষ” ও পরে 

বীরপুরুষ" অর্থে ; তুকণতে ইহার “বগদির্”, “বগাদির্” প্রভৃতি বিকার ঘটে, ও শেষে 

ঈরানে ইহা “বহাছুর' শব্দে পরিণত হয় ; আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় আমরা ফারসী 

হইতে ইহাকে “বাখাছুর” রূপে গ্রহণ করিয়াছি । আর একটা শব্ধ হইতেছে “ভিক্ষু” 
শব্দ; তুকী ও মোঙ্গোল ভাষায় ইহার একটী রূপ হয় “বাকৃশী”। আগে নিরক্ষর 

যাযাবর তু ও মোঙ্গোলদের মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই অক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন হইতেন, 
এবং গতিকে তাহারাই সরকারী হিসাব-পত্র রক্ষার জন্য ( বিশেষতঃ ফৌজের কাজে) 

নিযুক্ত হইতেন। ক্রমে শব্দটার অর্থ ধাড়াইয়া গেল, “হিসাব-নবীশ”, এবং ফারসীতে 

ইহার বিশেষ অর্থ ঈাড়াইল, “সৈম্যদলের খাজাক্চী? । ( ইংরেজী ০19: অর্থাৎ কেরানী 

শব্দের উৎপত্তিও অনুরূপ-_ইহা' মূলে ০1979 অর্থাৎ “সাধু বা সন্ন্য!সী' শব্দ হইতে |) 

ফারলীতে এই শব্দ “বখশী' রূপ ধারণ করিল, এবং “বখশী; হইতে আমাদের 

বাঙ্গাল! পদবী “বকৃশী' বা “বক্সী” | 

মধ্য- ও উত্তর-এশিয়ায় এবং পূর্ব- ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তথ। দ্বীপময় ভারতে যে 

ভাবে সংস্কৃত ভাষা পাথিব ও আধ্যাত্মিক সংস্কতির বাহন হ্ইস্জা গ্রচারিত হইয়া ছিল, 

এবং ইন্দোচীন, ঘ্বীপময় ভারত ও পিন-কিয়াঙে যে ভাবে সংস্কত প্রায় দেব-ভাষায় 

পবিণত হইরাছিল, ঈরানে (পারস্ত্ে) সে ভাবে সংস্কৃতের প্রসার বা প্রতিষ্ঠা ঘটে 

নাই। সংস্কতের মাতৃস্থানীরা ইন্দৌঈরানীয় বা আধ্যভাষা প্রথমটায় উত্তর-ইরাকে 

ও এশিয়া-মাইনরের পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ও পরে স্থানীয়" ভাষাসমূহের 
মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, একথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে । ভারতে সংস্কৃতের 

প্রতিষ্ঠার পরে, ভারতীয় আর্যদের নিকট জ্ঞাতি ঈরানীর1, £0)91009095 ব! 

হখাম্নীষীয়-বংশের সম্রাটদের সময়ে, শ্রীষ্ট-পূর্ব ৫*০-র দিকে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের 

রাজা হইয়া বসে; রাজার ভাষা বলিয়া তাহাদের ভাষার প্রভাব, ভারতের ভাষা 

প্রাকুতের উপরে কতকটা পড়িয়াছিল; কিন্তু সংক্কতের প্রভাব প্রাচীন পারসীকে 
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ব অবেস্তার ভাষায় বিশেষ করিয়া পড়ে নাই। 
তাহার পরে গ্রীকদের সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয়--দিগ.বিজয়ী গ্রীকসমাষু 

আলেক্সান্দবের অধীনে গ্রীকেরা ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযোগ-্ত্র স্থাপন করে, গ্রীক 

রাজার! কয়েক শতক ধরিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, বাহলীকে এবং ঈরানে 

রাজত্ব করেন তখন গ্রীক ভাষা ও ভারতীয় ভাষার মধ্যে লেনদেন চলিয়াছিল-_ 

কিছু-কিছু গ্রীক শব্দ আমাদের প্রারৃতে ও সংস্কতে আসে, এবং প্রাকৃত ও সংস্কত 

শব্ধ গ্রীকেও যাম। তবে গ্রীকদেব কাছ থেকে, পশ্চিম হইতে আমদানী কতকগুলি 

জিনিসের নাম ছাড়া, জ্যোতিষের কতকগুলি শব সংস্কতে আসিয়াছিল ; কিন্তু 

ভারত হইতে পশ্চিমে রপ্তানী হইত এমন কতকগুলি বস্তর নাম ছাড়া, কোনও দর্শন 

বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শব গ্রীকেরা সংস্কৃত হইতে লয় নাই। কন্তীর (-টিন, গ্রীকে 
«কাস্সিতেরোস্” ), মুক্ক (- কন্তরী, মুগনাভি, গ্রীকে “মোস্খোস্” ), শর্করা (গ্রীকে 

“সাকৃখারোন্”» প্রাকৃত সন্করা” ), তমালপত্র (গ্রীক “মালাবাথে শন? ), কটুকফল” 

(গ্রীক “কারুওফুল্লোন্”, প্রাকৃত কডুঅফল” ), ব্রাহ্মণ, (গ্রীকে 'ব্রাথযানেস্ ) 

প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ মাত্র পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ শর্করার দেশ 7; আথ হইতে 

রস বাহির করিয়া তাহা হইতে গুড় ও চিনি তার কর৷ ভারতবর্ধই প্রথম আবিষ্কার 

করে, এবং পৃথিবীর প্রার তাবৎ ভাষায় চিনি ও মিসরীর নাম ভারতের 'শর্করা+ ও 

“ধও' এই দুইটি সংগ্কতত শব্দের, বিকার হইতে জাত (যেমন ইংরেজী ৪0৫৮-০805, 
ফারসী 'শিকর-কন্'' » পর্করাখণ্ড ). কিন্তু আশ্চধ্যের কথা এই যে, আমর! 

ভারতের এই ছুই শিজন্ব বস্তৃকে বিদেশী বস্তু বলিরা অঠিহিত করি-_'চিনি' অর্থে 

চীনদেশ-জাঁত বস্ত,চীনী', এবং “মিসরী, অর্থে মিসরদেশ-জাত, | 

্ীষট-জন্মের পরের প্রথম সহ্শ্রকে ভারতের সঙ্গে ঈরানের ঘনিষ্ঠ যোগ অবিচ্ছিন্ন 
ছিল, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছুই দেশের মধ্যে অব্যাহত ছিল। ইহার পরে মুসলমান 

যুগে ফারসী ও আপুনিক পারসীক ভাষা, তুকা ও ঈরানী বিজেতার সরকারী ভাষা 
ও সাংস্কতিক ভাষা হিসাবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল); তখন ফারসীই নিজে উত্তব- 
ভারতের ভীাসমূহের উপরে প্রড়ৃত প্রভাব বিস্তার করিল। কিন্তু খীষ্ট-জন্মের পরেব 
প্রথম সহশ্রকে এবং তাহার পরে সংস্কত ও প্রারুত তথা আধুনিক ভারতীম্র ভাষার 

শব্দ ফারদীতেও গৃহীত হইয়াছে--বিশেষ করিয়া ভারতীয় বস্তব শাম, যে-সব বস্ত 
ভারতের পশ্চিষে রপ্তানী হইত। ফারসীতে নীত এইরূপ ভারতীয় অথবা সংস্কত 
শব্দের নমুনা শিকর্' » শকর।, 'কির্বাস্' সকার্পাস, “বুৎ'মুতি, “বুদ্ধ'মৃতি, 

'নারগীল' (নারিকেল ), "মন্ ( শ্রমণ,, বৌদ্ধ পুরোহিত ), বিরহ যন" (ক্রা্ষণ ), 



এশিয়া-খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব ৩৭ 

“সমন্দর্? ( সমুদ্র ), চন্দন", 'লিক্? € লাক্ষা, গাল! ), “নীল” িবরু+ ( ব্যাস্ত), 

শতরঞজও চতরঙ্গত ( - চতুরঙ্গ ), শাঘল্? (» শুগাল), রায়, (- গ্রারুত রাজ, 

রাঘ়-বাজা), ইত্যাদ্দি। আবার এইরূপ শব্দ ছুই-চারিটা আরবীতেও গিয়া 

পু ছিয়াছে, যেমন 'নারুজীল' (- ফারসী নারুগীল্_ নারিকেল), 'শকর* (- শকরা), 

কাকুর” (. কপুব), “সন্দল” (চন্দন), 'মিষ্ক' (মু, মৃগনাভি), 'জনজাবীল, 

(- আদ], সংস্কত “শৃঙ্গবের?), ইত্যাদি। গণিতে ও জ্যোতিষে এবং চিকিৎসা- 

বিদ্যায় ভারতবর্ষ মধ্য-যুগের ঈরান ও আরবের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল ; কিন্তু যদিও ভারতীর (সংস্কত) পুস্তক-সমূহ পহলবী ও আরবীতে 

অনূদিত হইযািল, ভারতীয় শব্দ তেমন পহলবী ও আরবীতে প্রবেশ করিতে পারে 

নাই। কুচিৎ ভারতীয় নাম বিকৃত অবস্থায় আরবী ও ফাঁরসীতে স্থান পাইয়াছে, 

ইহা সত্য বটে? ধেমন “করটক-দমনক” পহলবীতে “কললগ -দমনগ+, আরবীতে 
“কলিলহ-দিম্নহ+ 7 “বিদ্যাপতি” (প্রাকৃত বিদ্বাপই) “বিদ্পয়, বিদ্বয়* ; "সিদ্ধাস্ত 

 “পিন্দ হিন্দ", “চর ক». ন্বনক”, ইত্যাদি । মুসলমান ধর্মের গভীরতম আধ্যাত্মিক 

অনুভূতি, শফী সাধকগণের সাধনা, দর্শন ও উপলব্ধির মধ্য দিয়! আত্মপ্রকাশ 

কবিয়াছিল। স্ুধী মতবাদের উৎপত্তিতে একদিকে যেমন আরবের “তৌহীদ” অর্থাৎ 
একমেবাদ্বিতীয়ম-এর সাধনা ভিত্তি-স্বরূপ ছিল, তেমনি অন্য দিকে গ্রীসের দার্শনিক 

গ্লাতোন্এর চিন্তা ও তদমথবতী নব্য-প্রাতোনীয়দের মতবাদ ইহার মধ্যে দার্শনিকতা 

আনিয়া দেয়; এবং ইহার বিশিষ্ট কথা, 720609190 বা সর্বভূতে-ব্রহ্ম-বাদ, 

বিশ্বপ্রপঞ্চ-মপ্যে ব্র্ষদতা সদা ক্রীড়মাণ, জীবাত্মা ও বর্ষ মূলে এক, বিশ্বস্থষি 

পরক্রদ্মের লীলা মাত্র, এইরূপ উপলব্ধি, ভারতের ব্রাঙ্গণ্য চিন্তার দান, অথবা ব্রান্মণ্য 
চিন্তার বেদান্তেব প্রভাবের দ্বারা ওভুপ্রাতভাবে অনুরঞ্জিত। কিন্তু এই-সমন্ত 

দার্শনিক তত্ব (অন্তত: আংশিক ভাবে) ভারত হইতে সুফী সম্প্রদায়ের মধো যখন 

্ীষ্টার ৯০০-র পবে প্রসারিত হয়, তখন সংস্কৃত ভ।যার শব্দাবলী আরবী ও ফারসী 
ভাষ'তে গৃহীত হয় নাই। আরবী ভাষা বাহিরের শব্ধ সিরীয়, ফারসী (পহলবী) ও 

যুনানী (গ্রীক) হইতে প্রচুর পরিমাণে লইয়াছে ; কিন্তু মাঝে ফারসীর ব্যবধান 

থাকায়, সংস্কত শব্ধ সোজাস্থজি আরবীতে স্থান লাভ করিতে পারে নাই; আর 

ফারসী তখন সম্পূর্ণ রূপে আরবীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার প্রসাদোপজীবী 
হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং মধ্য-যুগে, ভারতের পশ্চিমে ভারতের বিজ্ঞান ও দর্শন 

অল্প-বিস্তর প্রস্থত হইলেও, ভারতের ভাষা সংস্কত সেরূপে প্রসার লাভ করিতে 
পারে নাই; আরবী ও ফারসীর পৃষ্ঠপোষক মুনলমান তুর্কাঁ ও ঈরানীদের ভারত- 
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বিজয়ের ফলে সংস্কৃত ভাষা, বিজিত, মৃতিপূজক ও বিজেতার চোখে হেয় হিন্দু 
জাতির ভাষা বলিয়া, ঈরানী তুকা ও আরবের কাছে আর তাহার যোগ্য সমাদর 

পায় নাই। (অবশ্ঠয সংস্কতজ্ঞ অল্-বীরূনীর মত ছুই-চারিজন উদ্ার-হৃদয় পণ্ডিতের 

কথা আলাদ!। ) এই হেতু, পূর্ব এশিয়ার মত পশ্চিম-এশিয়ায় সংস্কতের জয়জয়কার 

ঘটিতে পারে নাই। 

এইরূপে তিন হাজার বৎসর ধরিয়৷ সংস্কতের গতি এশিয়-খণ্ডে চলিয়াছিল। 
শ্রেষ্ঠ সভ্যতার ভাষা হিসাবে, মৌলিক দৃষ্টি ও চিন্তার ভাষা হিসাবে, বিশিষ্ট 
আধ্যাত্মিক অবলোকন ও প্রকাশের ভাষা হিসাবে, পৃথিবীতে তিন্টা ভাযার স্থান 

আছে--স সংস্কত, গ্রীক, চীনা। আরবী মুখ্যতঃ গ্রীক সভ্যতা এবং গ্রীক দুষটি ও 
চিন্তার বাহন; আরবীতে গিহিত আধ্যাত্মিক অবলোকন ও প্রকাশ, জগতে নৃতন 

বস্ত ছিল না। এই হিসাবে সংস্কৃত ভাষা সভ্যতার ও সচ্চিন্তার পোষধণে সহায়তা 

করিয়াছে; ও ইহাতে ভারতের মর্যাদার বৃদ্ধি করিয়াছে । সংস্কত পড়িতে 

আরম্ভ করিয়া চীনারা নিজ ভাষার উচ্চারণ সম্বদ্ধে গবেষণা আরম্ভ করিয়া - 

দেয়, প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্বে ; সংস্কংতের ব্ণমালা দেখিয়া কোরিয়ান ও জাপানীরা 

নিজেদের ভাষার জন্য ধ্বনি- নিদরশিক বর্ণমালার উদ্ভাবন করে। সংস্কতের 

সঙ্গে-সঙগে ভারতীয় বর্ণমাল! মধ্য-এশিয়ায়, ইন্দোচীনে ও দ্বীপময় ভারতে বহু জাতি 

কর্তৃক গৃহীত হয়! 

আজকাল নূতন করিয়৷ ইউরোপে এবং অগ্তত্র সংস্কতের ও সংস্কত বিদ্যা, 
সংস্ক.ত চিন্তার অ!লোচনার ফলে, সংস্কত দার্শনিক ও অন্থবিধ শব্দ এখন বিশ্বমানবের 

ভাষার সাধারণ ভাগ্ডারে উপনীত হইতেছে । আধুনিক কালে ইউরোপে সংস্কত 

ভাষার চর্চার প্রথম ফল-_আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের উদ্ভব, আধ্য জাতির 

পরিকল্পনা | গুণ, বৃদ্ধি, স্বরভভ্তি, সন্ধি, সমাস, বনুত্রীহি, তৎপুরুষ” প্রভৃতি 

কতকগুলি ব্যাকরণেব শব্দ এখন আন্তর্জাতিক হইয়! গিয়াছে । রুষ রসায়নবিৎ 

810199191 মেন্দেল্যেফ তীহার আবিষ্কৃত 29130910 7০দঘ বা “পধ্যায়-স্থত্রঃ নামক 

বিশেষ স্যত্রে সংস্ক তের 'এক, দি, তি চতুঃ” প্রভৃতি সংখ্যার ব্যবহার করিয়াছেন ॥ 

ধর্ম, ক্যা, সংসার” “অহিংসা”, “বুদ্ধ, “নির্বাণ, “বোধি?, ব্রক্ধা? ও ব্রিহ্ন্ত এশিবত 

'নটরাজ', "শক্তি", অবতার” “আত্মন্» শ্বরাজ” ন্বস্তিক” “্বদেশী” 'মহাযান” 

হহীীনযান+) “বেদ”, “বেদাস্ত, উপনিষদ” প্রভৃতি শব্ধ, পৃথিবীর সব-জাতির শিক্ষিত- 

সমাজে স্থপরিচিত হইতেছে। সেদিন একখানি জাপানী “নূতন শব্দের অভিধানে” 
(& 70105100০01 ওক 1[9008*)এ আমাদের “ম্বরাজ, শ্বদেশী, সত্যাগ্রহ, 



এশিয়া-খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব ৩৯ 

বন্দে-মাতরম্ শবগুলিও স্থান পাইয়াছে দেখিলাম । এ-সমস্ত শব্ধ আজকাল পুস্তক 

ও পত্র-পত্রিকার মারফৎ বিশ্বজনের সমক্ষে গিয়া পড়িতেছে। এই প্রকার 
আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ ছাডা, ভারতীয় ( সংস্কৃত ও অন্ত) অপর 

বহু শব্দ গত ৪৫০ বৎসর ধরিয়া, পোতু"গীস ওলন্দাজ ফরাসী ও ইংরেজদের মারফৎ 
ইউরোপে নীত হইয়াছে ; সেগুলির বিষয় এই প্রসঙ্গে বিচাধ্য নহে ॥ 

[ কাত্তিক ১৩৫০ ] 

দ্রাবিড় 

“দ্রাবিড়” শব্দটা ছুই অর্থে ব্যবহৃত হয়_[ ১] সঙ্কুচিত অর্থে, “দ্রাবিড়” (বা 

'দ্রবিড়” অথবা 'ব্রমিড়” ) শব্দ 'তখিল্-শব্ব-বাচী, এই অর্থে উহা কেবল দক্ষিণ- 

ভারত ও সিংহলের তমিল ভাষা ও তমিল জাতিকে বুঝাইয়া থাকে ; আর [২] 

প্রসারিত অর্থে, ব্রাবিড (দ্রবিড়, দ্রমিড় ) শব্দ দ্বারা দক্ষিণ ও মধ্য- এবং পশ্চিম- 

ভারতে অবস্থিত একটা বিশাল ভাষা-গো্ঠী ও সেই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষ।-সমুহ 
যাভারা বলে, তাহাদের বুঝায় । সংস্কৃত সাহিত্যে 'দ্রাবিড় ( দ্রবিড়, দ্রমিড়) শব্ব 

সঙ্কুচিত অথে-ই প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায় দক্ষিণ-ভার্তের চারিটী সুসভ্য ভ্রাবিভ- 

ভাষী জাতি, তেলুগু, কানাড়ী, তমিল, মালয়ালী, সংস্কৃতে যথাক্রমে "অন্ধ, কর্ণাটি, 
বাবিড, কেরল" নামে পরিচিত। সংস্থতে 'পঞ্চ-দ্রাবিড়” বলিলে কিন্ত দাক্ষিণাত্যের 

পাচটা আযণ্য ও অনার্য ভাষী বড়-বড় জাতিকে বুঝায়__ দ্রাবিড় ঝা তমিল- 

মলয়ালী, অন্ধ, কর্ণাট, গুর্জর, মহাঝ্ । এই ণপঞ্চ-ভ্রাবিড়? শব্দ, উত্তর-ভারতের 

পেঞ্চ-গৌড়? শঝের যেন দক্ষিণী প্রতিকপ। প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে, 

পৃথিবীর আর সমস্ত ভাষাগুলির মত এই ভাষাগুপিও দেবভাঁষা সংস্কতের বিকারে 

জ'ত) “দ্রাবিড়? বলিয়া, সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র কোনও ভাষা-গোর্ঠীব কল্পনা তাহাদের 

মনে আসে নাই। এখনও প্রাবিড়-দেশে তেলুগু -কানাড়ী-তমিল-মালয়ালম্ প্রভৃতি 
দ্রাবিড-ভাষা-ভাষী পণ্ডিত ছুইচারিজন মনে করেন যে, সংস্কত হইতে উৎপন্ন একটী 

[ক্ষিণ-ভারতীয় স্থপ্রাচীন যুগের প্রাকৃত হইতেই ভ্রাবিড় ভাষাগুলি উদ্ভৃত হইয়াছে। 

গ্ই মত প্রমাণের জন্ত ইংরেজীতে ইহারা পুস্তক প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত করিয়াছেন 

কস্ত ভাষাতত্ববিদ্গণ এই মত গ্রহণ করেন নাই। 



৪ ভারত-সংস্কৃতি 

সংস্কৃত, প্রাচীন-ঈরানীয়, গ্রীক, লাতীন, গথিক্, প্রাচীন-আইরিশ, হিভী” 
প্রাচীন-গ্লাব, প্রভৃতি ভাষার তুলনা-মূলক আলোচন! করিয়া, ইউরোপীয় পর্ডিতের 
আধুনিক ভাষাতব্ববিষ্ভার পত্তন করিলেন। আধিম বা মূল আধ্য ভাষার প্রকৃতি 
ও রূপ তাহাদের হাতে ধীরে ধীরে সুনির্ধারিত হইল । বিভিন্ন ভাষার গরকৃতি-গত 

এক্য বা সাম্য অথবা অনৈক্য বা বৈষম্য বিচার করিয়া, পৃথিবীর তাবৎ প্রাচীন ও 

আধুনিক ভাষাকে কতকগুলি পুথকৃ-পৃথক্ ভাষ।-গো্ঠীতে বা ভাষা-গোত্রে বিভক্ত 

করার আবশ্যুকতা স্বীকৃত হইল । কতকগুলি বিভিন্ন ভাঁষা-গোষ্ঠীতে পৃথিবীর সমস্ত 

ভাষার বগকরণের চেষ্টা হইল। ইহার ফলে, ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি-আধ্য, 

শেমীয়, হামীয়, ও তংসঙ্জে উরাল-আল্তাই, ভোট-চীন, শুদ্ধ-নিগ্রো, বান্ট,নিখ্রো 

গ্রভৃতি অনেকগুলি ভাষা-গোর্ঠী ক্রমে ক্রমে ভাষাতত্ব-বিগ্যায় কঞ্পিত ও প্রতিষ্ঠিত 

হুইল । বিগত খ্রীষ্টান উনিশের শতকের মাঝাম।ঝি, ভারতবর্ষের দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠী 

ও স্নির্ধারিত হইল--7)78%81%0 বা “দ্রাবিড” শব্ধটী তখন ভারতের একটা বিশিষ্ট 

শ্রেণীর ভাষাবলীর নাম হিসাবে ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইল । ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ 

রবার্ট কাল্ড ওয়েল তাহার সুবিখ্যাত “দ্রাবিড় ভাষাবপীর তুলনা-মূলক ব্যাকরণ, 

পুস্তক প্রকাশিত করিলেন, ইহাতে ভ্রাবিড ভাষাতত্ব বিশিষ্ট রূপ লইয়া দেখা দিল । 

তুলনা মূলক ভাষাতত্বের আলোচনার ফলে ক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 

গেল যে, আপি আধ্য ভাষা হ্থপ্রাচীন কালে ভারতের বাহিরে কোনও দেশে কথিত 

হইভ,_-যদিও সেটী /কান্ দেশ, এবং সেই কাল কত প্রাচীন, তাহা অবিসংবাদিত 

রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই ; তবে সাধারণভাবে বলাযার যে, বিশেষজ্ঞগণের অধিকাংশের 

মত এই যে, মধ্য বা পূর্ব ইউরোপের কোন ৪ অংশে, শ্রীষ্ট-পৃব ৩০০০ বর্ষের দিকে 

এই আদি-আধ্য-ভাষা প্রতিষ্ঠিত ছিল,__-এবং পরে আধ্য-ভাষী জনগণ তাহাদের 

আদিম পিতৃভৃঘম হইতে প্রন্থত হইয়া উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে এবং 

পশ্চিম এশিয়ায় গমন করে, এশিয়া-মাইনর হইয়। ঈরান ও ভারতবর্ষে আগমন 

করে। প্রথমটা ইউরোপের ভাষ'তাত্বিক ও অন্য পঞ্ডিতেরা মনে করিতেন যে 

মধ্য-এখিয়া-ই ছিল আদিম আধ্যদের পিতৃভূমি, সেখান হইতেই ঈরান ও ভারতে 

এবং পশ্চিমে ইউরোপের নানা দেশে ইহারা ছড়াইয্া! পড়ে । তখনকার দিনে, 

অর্থাৎ এখন হইতে ৮৭।১০* বৎসর পূর্বে, যখন এই মত প্রতিষ্ঠিত হয় তখন, মধ্য-: 

এখিয়া সম্বদ্ধে খবর বেশী জানা না থাকায়, সে-দেশ লইয়া নানা কল্পনা চলিত; কিন্তু | 

এখন নানা নৃতন তথ্যের আবিষ্কারের ফলে, মধ্য-এশিয়া সম্বন্ধে অনেকেই আর. 

আস্থাবান্ নহেন; পৃথিবীর অন্ত কোনও অংশকেই আধ্য পিতৃডূমি বলিয়া স্বীকার: 



দ্রাবিড় ৪৯ 

করিবার সঙ্গততর কারণ দেখ! ধিয়াছে। যাহা হউক, আগেকার জ্ঞান-গোচর 

এবং কল্পনা-মতে, মধ্য-এশিয়! হইতে আধ্যেরা ভারতে আদিল; তাহারা স্থসত্য 

শ্বেতকায় জাতি, উচ্চ সভ্যতা ও মনোভাব লইয়া, ভারতে আদিম অধিবাসী অসভ্য 

কৃষ্ণ্কার অনাধ্যদিগকে জয় কবিরা! এদেশে রাজ| হইফা! বপিল। আধের্রা অনা দের 

অনায়াসেই নিজেদের অধীন করিয়া লইল; অনার্যেরা বিজিত হইয়া আর্য 

প্রঙুদের দাসত্ব স্বীকার করিল। ব্রাক্গণ ক্ষত্রিঘ্ বৈশ্য, এই তিন বর্ণের লোকেরা 

আর্/-বংশ-জ, আর বিজিত অনার্যে/রা হইল শুক্র। হিন্দু সভ্যতা মুখ্য: বৈদিক 

আযণদেরই স্থান) হিন্দু জাতির মধ্যে যাহা-কিছু শেষ্ট, সুন্দর, সাধুং সৎ, ও শাখত 

তাহার প্রায় সমস্তই আর্যজাতির দান; এবং যাহা-কিছু নিকষ, কুখসিত, অসাধু, 
অদং ও ক্ষণস্থায়ী, তাহার সবটাই অনার্যয-মনোভাব-জাত। আধুনিক কালে 

যেন্গাবে আধর্ঠভামী শ্বেতকাঁর ইউরোপীম্গণ এশিয়া আফ্রিকা আমেরিক! ও 

অস্টে গিয়ায় ছড়াইয়া পড়িন্া, সেই-সব দেশের লোকেদের উপরে আধিপত্য বিস্তার 

করিবা তাহাদের নিজ সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত করে, সেই ভাবেই তাহাদের এবং 

ভারতের উচ্চবর্ণের লোকেদের আদি-পুরুষ প্রাচীন আর্ধ্যগণ বিভিন্ন স্থানে 

অনাযণাদের উপরে এধিকার এবং প্রভাব বিস্তার করে। ভারতে ত্রাহ্ষণাদি উচ্চ 

বর্ণের ব্যক্তিগণ সহজেই এইরূপ মতবাদ মানিরা লয় ইহাতে প্রবল 

ইউবোপীয়গণের সহিত দূর-গত ম্বাজাত্য-বোধ-জনিত একটু প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রপাদ হয় 

তো বিদ্যমান ছিল, সে আত্মপ্রসাদটুকু স্পষ্টতঃ স্বীকার করাও হয় তো! লজ্জার বিষয় 

ছিল। যাহা হউক, এইভাবে বিজিত অনার্ধ্য জাতির সাংস্কতিক ও নৈতিক 

অপকর্ধ এবং বিজেতা আর্ঘ; জাতির সর্ববিধ উৎকর্ষ একরকম মানিয়া লওয়াই হইল । 

যে-দকল অনার”; আর্যদের বশ্ঠতা স্বীকার করিল না, তাহারা বিতাড়িত হইয়। 

পাহাড ও জঙ্গল অঞ্চন আশ্র্র কবিল,_-এখনও সেখানে তাহাদের বংশধরের1 কোল 

ভীল সাও'তাল ওরাও" গৌড প্রভৃতি জাতি রূপে, আর্যদের বংশধরদের তুলনায় 

নিতান্ত অসভ্য অবস্থায়, জীবন-যাপন করিতেছে । 

কিন্ত উপরে বণিত এই মতবাদ এখন ধীরে ধীরে পরিবগন করিবার*আবশ্তকতা 

উপলব্ধ হইতেছে । ভারতে আজক্কাল চারিটী বিভিন্ন শ্রেণীর ভাষার প্রচলন দেখা 

যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই এই চারিটী ভাষাবর্গ এদেশে বিছ্যমান। [১] 
5৪:2৩ অস্ট্টক গোষ্ঠী, [ ২] দ্রাবিড় গোষ্ী, [৩] ভোট-চীন গোঠী, :ও [৪] 
আধ-গোষ্ঠী। [১] অসৃষ্রিক গোষ্ঠীর অধীনে আসে-_বর্মার মোন বা তালৈঙ, 

এবং পালৌঙ, ওয়! প্রভৃতি ছুই চারিটা ভাষা; আসামের খাসিয়! ; আর ভারতের 



৪২ ভারত-সংস্কৃতি 

কোল (বা মৃগ্তা ) শ্রেণীর ভাষাবলী-_-সাও'তালী, মুগ্ডারী, হো, কোরওয়া, খাড়িয়া” 

কুরকু, জুয়াঙ, শবর। অস্ট্রক-ভাষী জাতি এই শ্রেণীর ভাষা লইয়া, এক মজে, 

উত্তর-ইন্দো-চীন হইতে আসামের পথ দিয়া, অন্ত মতে ভারতের পশ্চিম হইতে», 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে প্রবেশ করে ? ভারতের অস্ট্রিক ভাষাবলীর সমশ্রেণিক 
বা জ্ঞাতি-্বরূপ ভাষা ভারতের বাহিরে বল! হয়__কম্বোজের খমের, মালাই, 

যবদ্ধীপীয় প্রভৃতি ঘ্বীপময় ভারতের ভাষা, এবং মেলানেসীয় ও পলিনেসীয় 

দ্বীপাবলীর ভাষা-সমৃহ।' [২] দ্রাবিড় গোষ্ঠী লইয়া পরে আসোচনা করা যাইবে । 

[৩] ভোট-চীন গোষ্ঠীর ভাষা-_হিমালয়ের সানুদেশে__কাশ্মীবে, নেপালে, আসামে 

এবং ভারতবর্ষ সীমান্তে ও ব্রক্ষদেশে কথিত হয়। [৪] আর্ধ্য ভাষাবলী--- 

প্রাচীন আযর্শজাতির ভাষা ( বৈদিক যুগের কথিত ভাষা ) হইতে উৎপন্ন হিন্দৃস্থানট 
বাঙ্গালা মারাঠী পাঞ্জাবী সিশ্বী গুজরাট প্রভৃতি আধুনিক আর্য ভাষাগুলি এখন 
প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যের কতক অংশে গ্রচলিত। এক সময়ে» 

আযণ-ভাষার আগমনের পূর্বে, সমগ্র উত্তর-ভারতে অসট্রিক ও ভ্রাবিড় ভাষা 

গ্রচলিত ছিল ॥ আর্য-ভাষা আসিয়া এগুলিকে বিতাড়িত অথবা কোণ-ঠেসা 
করিয়াছে। 

আঁস্টক ( কোল বা মুণ্ড! ), দ্রাবিড়, ও ভোট-চীন--এই তিন বিভিন্ন শ্রেণীর 

অনার্য এক দিকে, আর আযণ্য ভাষা! আর এক দিকে । শেষট] উত্তর-ভারতে জয় 

হইল আযণ্ ভাববার, অনেকটা! আধঘর্টদেরই স্থনিয়ন্ত্রিত জীবনের ফলে। দক্ষিণ 

ভারতে কিন্তু ভ্রাবিড়-গোর্ঠীর অনা ভাষাগুলি, আর্য ভাষার নিকট সম্পূর্ণ রূপে 

পরাভূত হয় নাই ; সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দস্থানী গ্রভৃতি বিভিন্ন যুগের আযণভাষার 

দ্বারা নানাভাবে প্রভাবান্বিত হইলেও, তেলুগু কানাড়ী তমিল মালয়ালম্ এখনও 

মাথা খাড়া করিয়া দাড়াইয়া আছে-_ভার্তবর্ষের প্রায়, এক পঞ্চমাংশ লোক 

এখনও ভ্রাবিড়-জাতীয় অনার্য ভাষা বলিয়া থাকে । 
অনুমান হয়, উত্তর-ভারতে-_গঙ্গাতটে, বাঙ্গাল! দেশে, উড়িস্তায়, এবং অনেকটা: 

মধ্য-ভারতে--আঁস্টক-ভাষী লোকেদেরই বসবাস বেশী করিয়া ছিল। দ্রাবিড়-জাতীয় 

লোকেরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে প্রবল ছিল। দক্ষিণ 

ভারতে ইহাদের শ্বাতন্ত্র এখনও বজায় আছে। গাঙ্গেয় উপত্যকায়, বাঙ্গাল। দেশে 

ও উড়িস্তাতেও দ্রাবিড়ের1 ছিল বলিয়া! অনুমান হয়; তবে বোধ হয়, সংখ্যাস্ক 

ইহার অস্টকদের মত এত প্রবল ছিল না। ভোট-চীন-ভাষী লোকের সর্বশেষ 

ভারতে আগমন করে। সম্ভবতঃ শ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহশ্রকের মধ্যভাগে ভারতের; 
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সীমান্তে ইহাদের আগমন ঘটে। ক্রমে হিমালয়ের এপারে নেপালে, উত্তর-পূর্ব 
বঙ্গে এবং আসামে ইহাদের উপনিবেশ হয় । উত্তর-বঙ্গের জনগণের মধ্যে ইহাদেব 

অস্তিত্ব মিশিয়া গিয়াছে ; অন্তর নেপালে, ভোটানে, আসামে--বহস্থানে ইহাদের 

পৃথক্ সত্ব! এখনও বিছ্মান। অ্স্টক, দ্রাবিড়, ভোট-চীন, আয এই চারিটা 

ভাষা-গোষ্ঠীই ভারতে প্রচলিত । 

সম্প্রতি 110709 [9৪৪ ভিল্মোশ হেভেশি ( ইংরেজীতে 11190 
1795৪ ) নামে জনৈক হঙ্গেরীয় বিদ্বান এই চারিটী ছাড়া আর একটা--অথণৎ 

পঞ্চম একটি-_ভাষা-গোর্ঠীর ভারতে আগমনের এবং প্রতিষ্ঠিত হওনের সম্ত।ব্যতা 

অনুমান করিয়াছেন। ই'হার মতে, উরাল-আল্তাই শ্রেণীর একটী ভাষা (এই 
শ্রেণীর মধ্যে পড়ে, একদিকে তুকী, মোঙ্গোল, মাঞ্চু, অন্থদিকে 21885 মজর 
ব1 হপগেরীর, ফিন্ণাণ্ডের দা) ফিন্, এন্ডোনিয়ার [08 এন্ত৬ লাপলাগ্ডের 180] 

লাপও এবং রুষদেশে প্রচলিত কতকগুলি ভাষা, 05৮১৪: ওক্ক্যাক্, ০৫) ভোগুল্, 

0977৪ চের্মেস্ প্রভৃতি ) প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে আনীত হয়; এবং কোল 
(বা মুণ্ডা) শ্রেণীর ভাষাগুপি হইতেছে এই উরাল-আল্তাই গোষ্ঠীরই একটী শাখার 

অন্তভূক্ত__খাসিয়া, মোন্, খমের, মালাই প্রভৃতির সহিত সম্পক্ত নহে। অস্টিক 

ভাষা-গোঠী হইতে এগুলিকে হেভেশি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে চাহেন। হেভেশি 

যে-সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সে-সমস্ত যুক্তি এখনও ভাল করিয়া 

বিচার করিয়া দেখা হয় নাই বিচার-সহ হইলে, সে-সমন্ত যুক্তি দারা 

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতের সহিত উত্তর-এশিয়ার একটা জাতি-গত ও ভীষ'-গত 

যোগ-স্থত্র প্রমাণিত হইবে। 

যাহা হউক, প্রাচীন যুগের, আধ্যদের আগমনের সময়ের, দ্রাবিড়-জাতির সম্বন্ধে 
আমাদের খবর পাইবার উপায় কি? এই জাতি কোথা হইতে আসিল? আচারে 

ব্যবহারে, সংস্কৃতিতে, ইহার! প্রাচীন কালে কি অবস্থায় ছিল? ভারতের 

সভ্যতায়, হিন্দু সংস্কৃতির গঠনে, ইহাদের আহ্বত উপাদান কি? এতাবৎ-বর্তমান 

বিংশ শতকের তৃতীম্ব দশকের মাঝামাঝি পর্যযস্ত--প্রাচীন ভ্রা্বিড়দের সম্বন্ধে 

জানিবার একমাত্র উপায় ছিল, দ্রাবিড় ভাষাগুলি। সংস্কৃত, প্রাকত ও আধুনিক 

ভারতীয় আধ্য ভাষাগুলি এক দিকে; অস্স্টুক ভাষাগুলি এবং ভোট-চীন 

ভাষাগুলি এক এক দিকে ; এবং দ্রাঝ্ড়ি ভাষাগুলি আর এক দিকে । আর্য, 

অস্স্টূক ( কোল, মুণ্া), ভোট-চীন--এগুলি হইতে দ্রাবিড়ের মৌলিক পার্থক্য, 

দেখিয়া, দ্রাবিড় ভাষা ও দ্রাবিড়-ভাষী মূল জাতিকে সম্পূর্ণ পৃথক্ স্থান দিতে হয়। 

মি 
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বেলুচিস্থানে, ঈরানীয় আধ্য-ভাষী বেলুচ ও পাঠাল এবং ভারতীয় আধ্য পিশ্ধী- 

ভাষীদের মধ্যে ত্রানুই-জাতি বাদ করে) ইহাদের ভাষা দ্রাবিড়-গোঠীর | ইহা 
হইতে অন্মান করা যায় যে, এক সমধে, আধ্য ভাষার প্রসারের পূর্বে, বেলুচিস্থানে 
ও সন্নিকটস্থ সিন্ধু প্রদেশেও, ব্রাহুইয়ের মৃত দ্রাবিড় ভাষা চলিত। মহারাষ্ট্র-দেশে 
মারাঠী আজকাল প্রচলিত,__মারাঠী সংস্কত-জাত, আধ্যভাষা । কিন্তু মহারাষ্ট্র 
দেশের অনেকটা জুডিয়া কানাড়ীর মত দ্রাবিড় ভাষা যে এক সময়ে প্রচশিত ছিল, 
তাহার প্রমাণ পাণুরা গিরাছ্বে। কতকগুলি কারণে এপ অস্থুমান করা যুক্তিযুক্ত 

হইবে যে, এক সময়ে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত--এবং মধ্য-ভারতের অনেকটাও-_ 

দ্রাঝিড়-ভাষীদের দ্বাবা অধাধিত হিল। বৈদিক যুগে (খীষ্টজন্মের পূর্বের দ্বিতীয় 
সহত্বকের দ্বিতীয়ার্ধে ও প্রথম সহত্রকেব গথমার্ধে) উত্তর ভারতে যে দ্রাবিড় ও 
অস্টক ভাষী অন।ধ্যদেরই সঙ্গে আধ্যদের সংঘর্ষ ও সংস্পর্শ ঘটে, তাহ! বেদের 

ভাষায় ভ্রাধিড ও কোল ঠইতে গৃহীত কতকগুলি শব্দ হইতে অনুমিত হয়। 
এইরূপ দ্রাবিড়-মূল বৈপিক শব্দের উদাহরণ, যথ!,_-“অণু, অরণি, কপি, কর্মার, 
কলা, কাল, কিতব, কুট, কুণার, গণ, নানা, নীল, পুষ্প, পুষ্কর, পূজন, ফল, বিল, 

বীজ, রাত্রি, সাঞ্ম্) অউবী, আড়ম্বর, খড়গ, তুল, মটচী, বলক্ষ, বল্লী।” আধ্ধ্য 
ভাবার মুন ধ্বনির উদ্ভব ও প্রসার, প্রাচীনকালে দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব হইতে জাত 

বলিয়া মনে হয়। এইবূপ ছুই চারিটী অন্থমান-মাত্র আমাদের সম্থল ছিল। আধ্য- 
ভাবার রচিত বৈপিক সাচিত্য স্থপ্রাটীন ;- অন্ততঃ থ্ীষ্-পৃৰ প্রথন সহম্রকের 
গোডাএ এই সাহিত্য লিপিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থ-নিব্দ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়ানিল। কিন্ত 

দ্রাবিড় ভাষায় রচিত কোনও সাহিত্যের অত প্রচীন নিদর্শন পাওয়া যায় না। 

আমাদের আধুনিক আধ্য-ভাষাগুলির ( বাঙ্গলা, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, সিম্ধী, 
*গুজরাটী প্রভৃতির ) একমাত্র মূল-স্থানীর বৈদিক ভাষা আমর! পাইয়াছি, তাহার ও 
পরবর্তী লৌকিক সংস্কৃতেব এবং প্রান্তের সাহায্যে আমরা এই-সকল আধুনিক 
ভারতীয় ভাষার উৎপন্তিব কথা ও পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বুঝিতে পারি। কিন্তু 

তমিল, তেলুগ্ত, কানাড়ী প্রভৃতি ত্রাবিড় ভাষাগুলির মূল-্বরূপ একটা স্থপ্রাচীন 
*আরি দ্রাবিড” ভাষার কোন৪ নিদর্শন নাই। 

আধুনিক দ্রাবিড় ভাষাগুণির তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা আমরা বিভিন্ন 
দ্রাধিড় ভাষার পরম্পরের মধ্যে আত্মীনতার সুত্র কতটা নিকট বা কতটা দূর, তাহার 
একটা আভাস পাইতেছি ; নিমলিখিত রূপে এগুলির সম্পর্ক নির্ধারিত হইয়াছে । 

যেমন,-_অজ্ঞাত ও অধুনা-লুপ্ত আদি-দ্রাবিড় ভাষার [ ১ ] দক্ষিণ-ভারতীয় শাখা-_ 
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ইহা হইতে উৎপন্ন, প্রাচীন ভমিল ও প্রাচীন-কানাড়ী ; তুলু; কোড়গু বা কুর্গেব 
ভাষা ( প্রাচীন তামিল হইতে আধুনিক তমিল ও মালয়ালম্, এবং প্রাচীন-কানাড়ী 
হইতে আধুনিক-কানাড়ী ও তোডা এবং কোটা উদ্ভূত হইয়াছে); [২] মধ্য- 
ভারতীয় শাখা__ইহার মধ্যে পড়ে প্রাচীন ও আধুনিক তেলুগ্ড$ কোলামী ; কুই 
বাখন;ঃ গোওড; এবং কুড়ুথ বা ওরাও, ও মাল্তো বা মাল-পাহাড়ী;$ এবং 

[ ৩] পশ্চিম-ভারতীয় শাখা-_-বেলুচিস্থানের ব্রাহুই ইহার অন্তর্গত। কিন্তু অজ্ঞাত 

আদি-দ্রাবিড়ের কোনও পাত্তা পাওয়া যায় নাই। তেলুগু, কানাড়ী, তমিল, 

মালগালম্-এর লক্ষণীয় সাহিত্য আছে; কিন্তু এই-সব সাহিত্য খুব প্রাচীন নহে। 
তেলুণ সাহিত্যের বয়দ এখন হইতে মাত্র ৯০ বৎ্সর-_-সবচেয়ে প্রাচীন তেলুগু 

বই নর ননময-কৃত মহাভারতের আ শি [ক অন্থবাদ, টার একাদশ শতকের 3 কানাডী 

সাহিত্যের শিদর্শ, কতকগুলি প্রাচীন অন্ুশাসনে পাওযা যায়, এগুলির তারি 

য় ৫০০-র দিক্ হইতে আরম ইহার পূর্বে, শ্রী দ্বিতীয় শতকে লিগিত ৪ 
মিসরে প্রাপ্ত একখানি গ্রীক নাটকের ছিন্ন পত্রে ভারতীয় ভাষা-বিশেষেব নমুনা- 

রূপে কেক ছত্র প্রাচীন কানাড়ী গ্রীক অক্ষরে লিখিত পাওয়া গিয়াছে__ইহাই 

হইতেছে দ্রাবিড় ভাষার সব-চেয়ে পুরাতন সামসময়িক নিদর্শন; তমিল ভাষার 

প্রাচীনতম নিদর্শন প্রাচীন-তমিল সাহিত্যে পাওয়া যায়--এই সাহিত্যের বিষয়-বস্ত 

আন্কুমানিক যীশ্ত শ্রীষ্টের ১০০।১৫০ বৎসর গরেকার সময়ের হইলেও, ইহাতে 

্রীষ্টাব্ৰ ৫০০-র পূর্বেকার ভাষ! রক্ষিত হয় নাই বলিয়া অনুমান হয় (শ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় 
শতকের ব্রা্দী অক্ষরে লেখা কতকগুলি শিলা-লিশি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির 

ভাঁষার সম্পূর্ণ উদ্ধার এখনও হয় নাই, তবে মনে হয়, হয় তো সেগুলি প্রাচীন 

তমিলে লেখা; এই অনুমান সত্য হইলে, শ্রীষ্ট-পুব দ্বিতীয় শতকে তিল গিয়া 

পহছে ); মালয়ালী ভাষা প্রাচীন-তমিলের বিকারে খ্রীস্টীর চতুদ্শ শতকে উদ্ভূত 
হয়। কাজেই, শ্রীষ্টাব্দের প্রথম সহম্রকের নিদর্শনের মধ্যে নিবদ্ধ দ্রাবিড় ভাষাবলী 

হইতে শ্বীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহম্রক বা দ্বিতীয় সহম্্রকের মূল দ্রাবিড় ভাষার বা সভ্যতাব 
ধারণ! করা একটু কঠিন হইয়া পড়ে । 

আধ্যদের আগমনের পূর্বে এদেশে যে একটা উচ্চদরের সভ্যত! গড়িয়া 

উঠিরাছিল, এভদিন ধরিয়া আমদের সে বিষয়ে কোনও ধারণ! ছিল না। কতকণ্তাল 
পণ্ডিত কেবল এইটুকুই দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষার অনেক শব 
মূলে ভ্রাবিড়-ভাষা-জাত। ছু166] কিটেল-এর বিখ্যাত কানাড়ী অভিধানের 

ভূমিকায় এইরূপ ৪৫০ শব্দের আলোচনা আছে। লোকের মনে আলোচনা ও 

দত 
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'বিচার দ্বারা ক্রমে এইবপ ধারণাও দাড়াইতেছে যে, হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতার অনেক 
উপাদান, যাহা বেদ-বিরোধী ও বৈদিক-জগতের বহিভূতি, তাহা ভ্রাবিড়দের নিকট 

হইতে আসির়াছে। যাহা হউক, যে ভাবে বিভিন্ন আর্ধ্ভাষার শব্দাবলী লইয়া, 

মেগুলিকে আধার করিয়া, আর্ধয-ভাষী জাতির সভ্যতা, তাহাদের ভৌগো্ক 

পারিপাশ্থিক"প্রভৃতি নষ্ট-কোষ্ঠী উদ্ধারের চেষ্টা হইয়াছে, সেই দ্রাবিড় ভাষাগুলির 

মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন বলিয়া যেটাকে মনে করা হয়, সেই প্রাচীন তমিলের শুদ্ধ 

তমিল বা দ্রাবিড় শব্দ ধরিয়া, কাল্ড ওয়েল সাহেব আদি-দ্রাবিড়দের সভ্যতা একটা 

চিত্র খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তীহাঁর বণিত এই আদি দ্রাবিড় সভ্যতার 

কথা, আধার-স্বরূপ শুদ্ধ দ্রাবিড় শব্বগুলিকে “ * এইরূপ উদ্ধার-চিহ্বের মধ্যে দরিয়া, 

ও একটু অদল-বদল করিয়া নীচে দেওয়া যাইতেছে । বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত এই 
সব প্রাচীন তমিল শবের দীর্ঘ-এ-কার এবং দীর্ঘ ও-কারের জন্য “এ এবং ও বর্ণ 

দ্বিত্ব করিয়া দেওবা হইতেছে; “ব*এর উচ্চারণ ১) ঝ-এর পা?) (ঘোষব্ ষঃ) 

এবং ন্ব হইতেছে মুর্ধন্ত ল। 

দ্রাবিডদের “কো]” বা “রেন্তন্” অথবা “মন্নন্” অর্থাৎ “রাজা” থাকিতেন; 

রাজারা “কোট্টৈ” বা “অরন্” অর্থাৎ “স্থরক্ষিত বাটী'তে বাস করিতেন; তাহারা 

“নাটু* অর্থাৎ প্রদেশের” উপর রাজত্ব করিতেন। তাহাদের "পুন্ববন্” অর্থাৎ 

“কবি” অথবা “চারণ” থাকিতেন ; “কোণ্টান্মূ* অথবা “তিরবিঝ” অর্থাৎ “উৎসবের 

দিনে? কবিরা “চেরযুল্” অথাৎ “কবিতা” গান করিতেন। ত্রাবিড়েরা “এনুত্তু” 

অর্থাৎ "লিখন+-কার্যেযর সহিত পরিচিত ছিল; “ইরকু” অর্থাৎ “লেখনী” দিয়া 

তালপত্রে তাহারা “বরৈ” অথণৎ পলিখন-কার্য্য* করিত। কতকগুলি লিখিত 

তালপত্র দিয়া তাহারা “এটু” বা বই, তেয়ারী করিত। নানা দেবতার পুজা 

তাহাদের মধ্যে থাকিলেও, তাহারা “একমেবাদিতীয়ম” বা এক ঈশ্বরেরও পূজা 

করিত-_সেই ঈশ্বরের নাম ছিল “কে]1” বা রাজ!) এই ঈশ্বরের উদ্দেশ্তে তাহার! 

“কো1-ইল্্* (“কোয়িল্” বা “কোবিল্” ) অর্থাৎ “রাজপ্রাসাদ” বা “মন্দির, 

বানাইত। তাহাদের মধ্যে লোক-ব্যবহার ও আইন-কানুন (“কট্ুলৈ, পঝন্কম” ) 

ছিল, কিন্তু বিচারপতির ব। ব্যবহারজীবীর কথা! পাওয়া যায় না। ধাতুর মধ্যে 
তাহারা “পোন্” বা “সানা” “বেন্বন্বি” বা “রূপা *চেম্পু” বা “তামা” এবং 

“ইরুস্পু* বা “লোহা"র ব্যবহার জানিত, কিন্তু টিন, শীশা ও দস্তা তাহাদের জানা 

[ছল না। বুধ ও শনি ব্যতীত অন্ত দিনগুণির নামকরণ তাহারা করিয়াছিল 

€ “বেন্ব দি” » “শ্রক্র', “চেব বয় » “মঙ্গল» “বিয়াঝম্* _ বুহম্পতি? )। তাহাদের 
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উবু” অর্থাৎ “নগর? ছিল) “তোণী, ওটম্, বল্লম্* অর্থাৎ নানা প্রকারের “নৌকা” 
এমন কি “কম্পল্” ও “পটবু” অর্থাৎ “জাহাজ, করিয়া তাহারা সাগর-গমন করিত। 

কিন্তু প্রাচীন কালে তাহারা কোনও দ্বীপের সহিত পরিচিত হয় নাই, দ্বীপবাচক 

কোনও শুদ্ধ দ্রাবিড় শব্দ নাই_-অতএব বুঝা যায় যে, তাহার! সুদূর দেশ ভ্রমণ 

করিতে আরম্ভ করে নাই । কুষি-কাধ্যে তাহারা বিশেষ দক্ষ ছিল (“এএরু* - “লাগল”, 

“বেলন্মৈ » 'কুধি') | এবং বিশেষ যুযুত্স্থ জাতিও তাহারা ছিল, যুদ্ধে “বিল্* অর্থাৎ 

বধন্গঃ, “অম্পু* অর্থাৎ "শির? “বেন” অর্থাৎ “বর্ষা”, “বান্ধ৮ অর্থাৎ “তরবারী'__ এই- 

নব অদ্ ব্যবহার করিত। সাধারণ অনেকগুলি বৃত্তি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল ; 

যথা--স্থতা-কাটা, কাপড়-বোনা, কাপড় রঙ-করা, হাঁড়ীকুড়ী গড়া প্রভৃতি । 
কাল্৪য়েলের পরে, তমিল ভাষার আধারে এই ধরণের অনুসন্ধান খুব খুঁটি-নাটির 

সঙ্গে করেন পরলোকগত অধ্যাপক 72. [ু. 91101598 [5908 শ্রীনিবাসিয়েজবু ; 

ইহার রচিত 2:9-410 [001] 091৮09-776060198 091159190. 01706 6199 

2509101998 01019 007%০97810 01 1487:98) 1930, এ সম্বন্ধে অতি উপযোগী ও 

মূল্যবান্ পুস্তক । 

১৯২ সালে যখন পরলেো।কগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মোহেন-জে'দড়োর 

খ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিলেন, এবং তাহার পরে যখন দক্ষিণ-পাঞ্ীবের হডগ্লায় 

ও মিন্ধুপ্রদেশের মোহেন-জো-দড়ো ও অন্থাত্র এক বিরাট নাগরিক সভ্যতার বু 

নিদর্শন বাহির হইতে লাগিল, তগন বিশেষজ্ঞগণ এই সভ্যতাকে বেদ-বণিত জগৎ 
হইতে নানা বিষয়ে পৃথক্ দেখিয়া ভারতের আধ্য-পূর্ব যুগের জাতিদের সঙ্গে ইহার 

সংষোগ অনুমান করিতে লাগিলেন । আবার ওদিকে দেখা গেল যে, প্রাচীন ঈীরান ও 

মেসোপোতামিয়া, এমন কি এশিয়ামাইনর ও পূর্ব ভূমধ্য-সাগরের 029 ক্রীট 

প্রভৃতি দ্বীপের প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের সহিত ভারতের এই প্রাচীন আধ্য- 

পূর্ব কালের সভ্যতার মিল রহিয়াছে। হৃতরাং ভারতের যে আধ্য-পূর্ব জাতি 
মোহেন-জো-দড়ো। প্রভৃতি স্থানের নাগরিক সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের 

সঙ্গে ভারতের পশ্চিমের অধিবাসী জাতিদ্দের যোগ থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হইল। 

ভারতের এই আধ্য-পূর্ব জাতি কোন্টা_অক্ট্রিক, না দ্রাবিড়, না ভোট-চীন? 
নানা দিক্ দিয়া বিচার করিয়া মনে হয় যে, আদিম দ্রাবিড় জাতিই ভারতের 

প্রাচীন যুগের, আধ্যদের আসবার পূর্বের ব কালের এই সভ্যতার স্রষ্টা ছিল 'অষ্টা” 

জোর করিয়া! বলিতে না পারি--তাহাদের মধ্যেই এই সভ্যতা বিদ্যমান ছিল, এ 
কথা বলিতে পারি। ছুই চারিজন নৃতত্ববিৎ ও এঁতিহাঁসিকের মতে, দ্রাবিড় জাতি 



৪৮ ভারত-সংস্কৃতি 

ভারতে আপিয়াছিল পশ্চিম হইতে, সম্ভবতঃ পূর্ব-ভূমধ্যসাগর অঞ্চল হইতে। ছুই' 
একটা ভাষাতাত্বিক ও অন্য বিষয় আলোচন1 করিয়া! বর্তমান লেখকেরও সেইব্প 

অনুমান হয়। কি করিষা এই মতবাদ প্রতিষঠিত হইতেছে, তাহার খু'টি নাটি 

ইতিহাস ন! বলিয়া, দ্রাবিডদের উৎপত্তি ও আগমন সম্বন্ধে আমার অনুমান বলিয়া 

আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব । 

ত্রীষ্টজন্মের ৩০০০ বৎসর আগে, পূর্ব-ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে 0:99 ক্রীটে ও 

[5০18 লিলিয় ( প্রাচীন গ্রীকে লুকিয়! ) গ্রভৃতি এশিয়া-মাইনরের দক্ষিণ অঞ্চলের 

দেশে, আদি দ্রাবিড়দের অর্থাৎ আদি-দ্রীবিড়-ভাষীদের বাস ছিল। ইহাদের জাতীয় 

নাম ছিল সম্ভবতঃ *700]-ক্দূমিল্' অথবা *10007151)-দৃশ্মিঝ৬-) পরবর্তী 

কালে লুকিয়া বা লিপিয়ার লোকেবা এই নাম পা] ততিম্মিলি রূপে লিখিত, 

এবং শ্রী:-পৃঃ পঞ্চম শতকে গ্রীক এতিছাপিক হেরোদোতস্ এই নাম 10700118 

“তেগিলাই' রূপে লিখিয়া গিয়াছেন। এই জাতির লোকেরাই কোনও সময়ে, 

আধ্যদের আগমনের বহু পুর্বে, ইরাক ইরান ও বেলুচিস্থান আফগানিস্থান হইয়া, 

পাঞীব ও সিন্ধু প্রদেশে উপনিবিষ্ট হয়; এবং সেখান হইতে বাঁজপুতানা মহারাষ্ট 

হইয়া এই জাতি, ইহাদের ভাষা ও সভ্যতা লইয়া দক্ষিণ-ভারতে বিস্তৃত হয়,__ 

ইহারা গাঙ্গের উপত্যকাতেও বাস করিতে থাকে । ভূমধ্যসাগর-অঞ্চল হইন্ে ইহাবা 

স্থানীয় নৌকা-শঠন-রীতি, স্থানীর পুরুষ-প্রকৃতির পূজা (যাহা পরে ভারতবর্ষে শিব- 
উমার পৃজামূলক পৌরাণিক ধর্মে পরিণত হয়) প্রভৃতি লইয়া আসে । ভারতবর্ষে 
ইহাদের অগ্যতম জাতীয় নাম সম্ভবতঃ প্রথমটায় *1)7501479-রূপে প্রচলিত হয়, 

আধ্যেরা এই নাম সংস্কৃতে 'দ্রমিল' বা 'দ্রমিড়' অথব৷ ভ্রবিড় রূপে রূপান্তরিত 

করিয়া লয় । এই 'দ্রমিল' নাম পরে “মিলু” কূপে পরে আমরা পালি ও সিংহলী 

ভাষায় পাই (ইহা হইতে গ্রীকে 7080017119 » দমিল-দেশ )7 এবং শ্রী্-জন্মের 

পরেকার প্রথম সনশ্রকের মধ্যভাগে এই নাম তমিল ভাষায় [00125 অথবা গাও) 

( তমিঝও তমিল্) রূপ গ্রহণ কবে । 

গ্রাচীন' ভারতে, সংস্কত ও প্রাকৃতের ইতিহাসে যেমন যেমন শতাব্দীর পর 

শতাব্দী অতিবাহিত হইতেছিল, তেমনি মূল বা আদি-দ্রাবিড় হইতে এবং তাহার 

পরেকার পরিবতিত দ্রাবিড় হইতে, বিভিন্ন যুগের আধ্যভাষায়, দ্রাবিড় শব্ধ গৃহীত 

হইতেছিল; দ্রাবিড় ভাষাতেও তেমনি সংস্কৃত বা আধ্য শব আদিতেছিল। দ্রাবিড় 

হইতে আগত এইরূপ বহু শব্দের মধ্যে একটা শব্দ হইতেছে “'ঘোটক' বা -ঘোট” 

শক। আধ্যের ঘোড়ার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিল বটে, কিন্তু ভারতে আসিয়া 



দ্রাবিড় ৪৯ 

তাহাদের নিজম্ব আধ্য-ভাষার শব্ধ “অশ্ব? ক্রমে তাহাদের ভাষায় অপ্রচলিত হইল; 

দেশীয় অনাধ্য (দ্রাবিড়) শব্ধ, 'ঘোটক' ব্ূপে আধ্য-ভাষায় গৃহীত হইল , এই 

“ঘোটক” শব্ধ এখন হইতে “ঘোড়া, ঘোড়ো” গ্রতৃতি রূপে সমস্ত আধুনিক বা নব্য 
ভারতীয় আধ্যভাষায় বিদ্যমান। অনুমান হয়, আদিম দ্রাবিড়ে এই শবের রূপ ছিল 

*“ঘুত্র” বা *“ঘোত্র॥ তাহা হইতে প্রাচীন কোনও প্রারকতে “ঘোট” শব্ধ উৎপন্ন হয়, 

এবং এই “ঘোট” শব্ধ সংস্কৃতেও আসে। ওদিকে *“ঘোত্র” বা *“ঘুত্র' তমিলে এখন 
'কুতিরৈ” রূপ ধারণ করিয়াছে, কানাড়ীতে “কুছুরে» ও তেলুগুতে “গুরুর” | ঘোটকের 

সঙ্গে দ্রাবিড়দের কবে ও কোথায় পরিচয় হইয়াছিল, তাহা! এখনও জানা যায় নাই; 

*ণঘুত্র” শবে'র প্রত্তিকূপ প্রাচীন মিসর-দেশেও 170: রূপে পাওয়! গিয়াছে । 

যাহা হউক, এইরূপ প্রত্বতাত্বিক ও ভাষাতাত্বিক আলোচনার দ্বারা আদি- 

দ্রাবিড় ও আদি ভ।রতীয়-আধ্যের সংঘাত, মিলন ও মিশ্রণের ইতিহাসের, অর্থাৎ 
ভারতের সভ্যতার পত্তনের ও প্রাথমিক ইতিহাসের, সম্মানের চেষ্টা চলিতেছে। 

ভারতের সভ্যতার দ্রাবিড়ের আহত উপাদান আধ্যের দানের চেয়ে অনেক বেশী 
৭ শপ পা সন 

বলিয়াই মনে হয়। 3 
পর্ণ 

রে 

৪৬ পৃষ্ঠায় যে দ্রাবিড় শববগুলি দেওয়! হইয়াছে সেগুলি হইতেছে “চেন্তমিঝ 
অর্থাৎ খ্রীষটায় প্রথম সহআ্রকের মধ্যভাগের প্রাচীন তমিলের--আদি-দ্রমিড়ে এগুলির 

প্রতিরূপ কি ছিল তাহা নির্ধারিত হয় নাই। আধুনিক দ্রাবিড় ভাষাগুলির 
পারস্পরিক সম্বন্ধ এইরূপ ছিল বলিয়! অন্গমিত হয়__ 

টাটা 
এ পাশপাশি ্পোসপিপাপাা পপ পাপা 

ূ | | 
সা শাখা অন্ত্রশাখ। ছি 

| | 
চেন-তমিঝ, পলে-কন্নড 

ব্রাহই 
কা কোঁডুন্ বা মালগালম কোডগু | ০ 

ব্য তমিল. তুলু ভোদ1কোতা গোগু কুই কুড়ু'খ মাল্তো| তেলুগু 
(ওরাও) কোলমী 



হিন্দু ধমের ব্বব্নপ 

হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক্ সম্বন্ধে আমার মত শাস্ত্বহীন ভক্তিহীন প্রজ্ঞাহীন 

ব্যক্তির কিছু বলিবার নাই--জীবনে অনুভূতি ও উপলব্ধির অধিকারী যে ব্যক্তি হয় 

নাই, সে আধ্যাত্মিক সাধনার বিষয়ে কি বলিবে? আমি এই প্রবদ্ধে হিন্দু ধর্ম ও 

আধ্যাত্মিক আদর্শের বহিরঙ্গ ধরিয়া, হিন্দুর চিন্তা ও সমঃক্ষা সম্বন্ধে অল্প একটু 

আলোচন। করিব মাত্র । হিন্দুধর্মের ও চিন্তার প্রতিষ্ঠাভূমি কোন্ লক্ষণীয় বিষয়কে 

অবলম্বন করিয়া, সেই সম্বন্ধে যথাজ্ঞান আমার বক্তব্য নিবেদন করিব। এখানে 

অধ্যয়ন, অবলোকন এবং বিচারের অবকাশ আছে; এঁতিহাসিক আলোচন। এখানে 
তথ্য-নিরধারণে সহায়তা করিবে । বাহ দৃষ্টিতে, হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কি, 

তাহা নিজ জ্ঞান-গোচর মত বলিবার চেষ্টা করিব। 

যদি স্থত্রাকারে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির বিশেবত্বগুলি বলিতে হয়, তাহা হইলে 

সেগুলিকে নঞ.মুলক ও সন্মূলক রূপে, অর্থাৎ নাস্তি এবং অস্তি এই উভয় দিক্ 
দিদা, ইহার নিয়-লিমিত সংজ্ঞাগুলি ধরিয়। দিতে পারা যায়। হিন্দু ধর্ম হইতেছে-__ 
[১] অবব্যক্তিবিশেষনিষ্ঠ ; [২] বিশেষ-আস্থমন্ত্রনিষ্ঠতা-বিহীন; [৩] 
জ্ঞানানুভৃতিণব-শাশ্বতসত্তা-নিষ্ঠ [৪] বিশ্বাত্মানুভূতি-মূলক ; [৫ ] ছুঃখনিবৃত্তি- 
চেষ্টাময়) এবং, [৬] বিশ্বস্বার | 

এখন একে একে এই সমস্ত সংজ্ঞা বা লক্ষণ সংক্ষেপে বিচার করিয়া দেখ 

যাউকৃ। 

[১] হিন্দু ধর্মের প্রথম বৈশিষ্ট্য, ইহা অন্য কতকগুলি ধর্মের মত কোন 
ব্যক্তি-বিশেষের জীবন-কাহিনী অথবা জীবন-চরিত এবং তাহার প্রচারিত মতবাদের 

সঙ্গে অচ্ছেছ্য-ভাবে জড়িত নহে । যেমন যীতু খ্রীষ্টকে বাদ দিয়া শ্রীষ্টান ধর্মের 

অস্তিত্বের কল্পনাই কর! যায় না, জরথুশ ত্র ও বুদ্ধদেব ছাড়া জরথুশ-স্ত্রীয় ও বৌদ্ধ ধর্ম 
েমন হয় না, মোহম্মদের জীবনী ও শিক্ষা যেমন ইস্লায বা মোহম্মদীয় ধর্মব 

অন্যতর প্রধান প্রতিষ্ঠা, হিন্দু ধর্মে সেরূপ কোনও একজন-মাত্র অবতার বা তত্বজ্ঞ বা 

ধর্মগুরুর সর্বগ্রাহিতা নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে বিশেষ দেশে এবং বিশেষ কালে 

বিদ্যমান কোনও একজন মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়৷ এই অন্য ধর্মগুলি নিজ শাশ্বতত্ব 

প্রচার করিতেছে । দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ মস্থয্ত-চরিত্রের সীমার মধ্যে হিন্দু ধর্ম 

তাহার স্বীকৃত তত্বগুলিকে সীমার্দ্ধ করিতে চাহে নাই। হিন্দুধর্মকে প্রাচীন মিসর, 
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আপিরিয়া-বাবিলন, প্রাচীন গ্রীস, চীন, জাপান গ্রতৃতি দেশের ধর্মের মত একটা 
1৮৮18] 79116100 বা “্বভাবজ ধর্ম বলা যাইতে পারে; কারণ মানুষের 

অভিব্ক্তির সঙ্গে তাল রাখিয়! এইরূপ ধর্মের বিকাশ হয়, এবং জীবনের নানামুখিতার 
মতই এইরূপ স্বভাব-জাত ধর্ম নানামুখ । এই সমস্ত স্বভাব-জাত ধর্মকে, যেগুলি 

কোনও বিশেষ আচার্যের শিক্ষাময় শাস্ত্রের মধ্যে নিবন্ধ নহে, যেগুলি “কেতাবী ধর্ম 

নুহ, যাহা বিশ্বপ্রপঞ্জের ও মানব-জীবনের পরিচালনাকারী কতকগুলি বিধি মানে, 

সেই ধর্মগুলিকে প্রাচীন কালে ইউরোপে খ্রীষ্টানরা 7১৪80 অথবা 'জানপদ? ধর্ম 
বলিত। হিন্দু ধর্ম ও এইরূপ 7১88%0 ধর্ম ; ইহাই ইহার প্রধান গৌরবের কথা, 

ইহার সার্থকত্তা এখানেই । সমগ্র মানব-সমাজের গ্রহণের জন্ত কল্পিত কতকগুলি 

বিশেষ মতবাদেই (হিন্দুধর্মের মতে) মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার পরিসমাপ্তি 

নহে। খ্রীষ্টান ধর, মোহম্মদীয় ধর্ম প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম, এক-একটা বিশেষ 

প্রকারের সাধনাকে, এক-একটী বিশেষ প্রকারের আধ্যাত্মিক অন্ুভূতি বা 

উপলব্ধিকে, মোক্ষ-দাধনের একমাত্র অদ্বিতীয় মার্গ বা উপায় বলিয়া মনে করে; এই 

শেণীর ধর্ম অন্য সকল প্রকারের অনুষ্ঠান ও মতবাদকে ভ্রান্ত বা মিথ্যা বলিয়া, মানব- 

সমাজে সেগুলির উদ্ভবকে শয়তানের কাবলাজী বলিয়া মনে করে, এবং নান। উপায়ে 

নিজ ধর্ম কক অননুমোদিত এই দকল সাধন-পথকে বিনষ্ট বা দূরীভূত করিবার 

চেষ্টা থাকে । “আমার সাধন-মার্গ ই একমাত্র সাধন-মার্গ”, অথবা “আমার ধর্ম- 

সংস্থাপক গুরু বা মহাত্মার নির্দিষ্ট সাধন-মার্গ ই একমাত্র পারমাথিক পথ--এইরূপ 
ধারণার অবকাশই হিন্দু মনে হইতে পারে না, কারণ হিন্দুধর্মের মধ্যে, অর্থাৎ হিন্দু- 
জাতির মধ্যে উদ্ভুত মতবাদগুলির মধ্যে, সাধারণ এবং ব্যাপক ভাবে, কোনও একটা 
বিশেষ মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই । মানব-জাতি যুগ যুগ ধরিরা নব নব অভিজ্ঞতা 

অর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে। অদৃষ্ট সত্তার পূর্ণ প্রকাশ যে কোনও বিশেষ 

দেশে বিশেষ একজন মহাপুরুষের কাছে ঘটিবে, সেই প্রকাশ যে ভাবে ইহার কাছে 
হইগ্াছে ত্দতিরিক্ত অন্থবিধ এশ্বরিক প্রকাশের আর সম্ভাবনা নাই--একটু বিচার 

করিয়া দেখিলেই, এইরূপ মনৌভাবের অস্তনিহিত ভাবটা যে ঈশ্বরীয় শক্তিকে 
কতখানি খর্ব কবে, তাহা! বুঝা যাইবে। এই কারণে, অন্ধ ভাবে মত-বিশেষের প্রতি 
নিষ্ঠা দ্বারা আধ্যাত্মিক ও আনুষ্ঠানিক জীবনে যে ধরণের গৌঁড়ামি ও পরমত'- 

সহিষ্ণুতা আসিয়া! যায়, হিন্দু ধর্ম তাহা হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে সমর্থ 

হইঘ্াছে। হিন্দু কেবল একথা বলিয়া! নিজের উদারতায় নিজেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে 
না, যে, মকল ধর্মেই কিছু-না-কিছু সত্য আছে; হিন্দু বলে যে, বিভিন্ন প্রকারের 
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ধর্ম বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি ও উপলব্ধির পথ--ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রকাশ যেমন 
অনন্ত, তেমনি মানুষের অনুভূতি ও উপলব্ধির প্রকারও অনস্তঃ সকল প্রকার 

'অনুভূতিরই একটা সার্থকতা আছে ;__স্তরাং অনুভূতি-লাভের বিভিন্ন প্রকারের 

পথ, বিভিন্ন প্রকারের সাধন-মার্গ, অথবা বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম, সবই সত্য পথ, 
সত্য সাধন-মার্গ। ইহার মধ্যে কেবল একটা কথা আছে-_ব্যবহারিক দিক্ হইতে 
সেটার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়; যতক্ষণ না অপরের উপরে হস্তক্ষেপ করে, ততক্ষণ 

পধ্যন্ত প্রত্যেক সাধন-মার্গকেই, প্রত্যেক ধর্মকেই, পুরুষার্থ-লাভের উপায় বলিয়া 

মানিতে হইবে,__মানা যুক্তি-সঙ্গত, এবং মানা সভ্য মানবের উপযোগী । এই জন্াই 

আধুনিক কালে হিন্দু পাধন-মার্গের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ তাহার পরিচিত সমস্ত 

ধর্মের সাঁধনকে নিজের জীবনে স্বীকার করিয়া লইগাছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস 

তাহার পরিচিত সকল ধর্মের বিশিষ্ট অনুভূতি ও উপলব্ধির আম্বাদন করিয়াছিলেন, 

এবং পুর্ণ বিশ্বাসের ও উপলব্ধির সহিত বলিয়াছিলেন, “যত মত, তত পথ ।” 

স্বামী বিবেকানন্দ যেন কোনও জায়গায় বলিয়! গিয়াছেন, বিভিন্ন ধর্ম. হইতেছে 
যেন বিভিন্ন ভাষা । এই উপমাটা অতি স্থন্দর ও সার্থক। সংস্কৃত ভাষার সৌন্দধ্য 

যাহা, তাহা গ্রীক বা চীন বা আরবী ভাষার নহে; আবার আরবী বা চীনা ভাষার 

শক্তি ও পৌন্দধ্যকেও উপেক্ষা করা চলে না। একটা জিনিসকে, একটী বিশেষ 

গুরুব প্রচারিত মতকে সমগ্র হিন্দু সমাজ অন্ধ-ভাবে আকড়াইয়৷ ধরে নাই-বহু 

গুরুর বা ধর্মদেষ্টার বহুবিধ মতের মধ্যাদাপূর্ণ স্থান হিন্দু ধর্মে আছে; সেই হেতু 
হিন্দুর পক্ষে একটা ভদ্র ও সভ্য-জনোচিত মনোভাবের অধিকারী হওয়া! সহজ 

হইয়াছে। ধর্ণ বিষয়ে হিন্দুর (এবং হিন্দু বলিতে ভারতে উদ্ভূত বৌদ্ধ জৈন শিখ 
গুভৃতি ধর্ম বাঁ সম্প্রাদায়কেও বুঝায়) পরমত-সহিষ্ণতা একটী অতি অদ্ভুত বস্তঃ 

এবং এই পরমত-সহিষ্ুুতার অভাব ঘটিলে মান্যকে সভ্য অথবা সংস্কৃতি-যুক্ত বলা 
চলে না। অন্তমতাসহিষু মুদলমান ও খ্রীষ্টান মনোভাবের প্রতিক্রিয়া বা প্রভাবের 

ফলে, আধুনিক যুগে হিন্দু সমাজেও ছুই একটী অসহিষু ও অন্থদার মতবাদ বা 

সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল $ এই নবীন সম্প্রদায়গুলি হিন্দুর দেব-বাদ প্রতিমা-পুজ। 
প্রভৃতি দুই-একটা ধামিক আচার ও অনুষ্ঠান সম্বদ্ধে বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ 
করিত, বা করিয়া থাকে ; কাল-ধর্মের প্রভাবে এই সকল নবীন মতের অন্থদার ভাব 

এখন অনেকটা কমিয়। গিয়াছে । ধর্ম-বিষয়ে হিন্দু বরাবরই সমন্বর করিবার চেষ্টায় 

ছিল ও আছে; এবং এই ব্যাপারটা হিন্দ,র পক্ষে সম্ভব হইয়াছে এই হেতু যে, হিন্দু 

একটী বিশেষ মতের উপরে জোর দেয় নাই। যীশুর পিতৃরূপে কল্লিত ঈশ্বরের প্রতি 
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প্রেম, ও ভ্রাতৃর্ূপে কল্পিত মানুষের প্রতি দয়া ; মোহম্মদের ঈশ্বরের সত্বায় একাগ্র 

বিশ্বাস ও ঈশ্বরের উপর একাস্ত নির্ভরশীলতা) জরথুশ ত্রের ঈশ্বর অর্থাৎ সত্যের 

পক্ষ গ্রহণ-পূর্বক পাপ-পুরুষের বা মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া ॥ 
বুদ্ধদেবের সংসারে ও কর্মে নিবৃত্তির উপদেশ এবং সব জীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণা; 

মহাবীর শ্বামীর জীব-দয়া এবং জগতের প্রতি বিতৃষণ ;-_-এ সবই হিন্দুর নিকট 

গ্রাহ। বিশেষ ব্যক্তির মতের প্রতি একাস্ত ও সর্বগ্রাহী নিষ্ঠার অভাব, ও সঙ্গে- 

সঙ্গে সমস্ত মহীপুরুষের কৃতিকে ঈশ্বরের অংশ বা বিভূতি বলিয়া শ্বীকার করা 

ইহাই হিন্দুর প্রথম টবশিষ্ট্য। ইহা খতভ্তর); বিশেষ ব্যক্তি বা মানব অথবা! 

মহাপুরুষের বিচার বা ধারণা হইতে নিরপেক্ষ শাশ্বত সত্তার যে পরিচালনী শক্তি, 

বিশ্ব-প্রপঞ্চকে ধরিয়া রহিয়াছে যে খত, সেই খতকে ইহা বহন করিতেছে। 

1২] মুধলমান ধর্সের 07998 বা ধর্ম-বীজ আছে, ইসলামের কল্মা-মস্ত্র_ 

“লা ইলাহা ইল্লা-ল্লাহ 7 মৃহম্মদ রন্লুল্লাহ্”__ “আল্লাহ ব্যতীত উপাস্ত নাই, 
মোহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত”,__-এই 0199৭ বা কল্ম! না মানিয়! মুসলমান হওয়া যায় 

না; সকল মুসলমানকেই ইহা মানিতে হইবে, ইহাতে সায় দিতে হইবে। সেইরূপ 

্রীষ্টানদেরও ০:69 আছে-_-সেটী মান! চাই, নহিলে গ্রীষ্টান হওয়া ঘটে না; খ্রীষ্টান 

ধর্ম-বীজ, মুসলমান ধর্ম-বীজের মত অতটা সরল নহে, তাহা সকলের পক্ষে হৃদয়ঙম 

কর] কষ্টসাপেক্ষ ; কিন্তু তাহাতে ৪5১৪০19৩ কর! চাই, তাহা স্বীকার করা চাই। 

হিন্দু ধর্মের মধ্যে নান! দার্শনিক মত আছে; নিজের জ্ঞান ও রুচি মত যে-কোন 
মত গ্রহণ করিতে পারা যায়: এগুলি ঈশ্বরে পহ ছিবার ধু বা কুটিল নানা পথ 

মাত্র। হিন্দুধর্মের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইতেই এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সহজেই আসে। 

হিন্দু ধর্মের 0968 নাই $ সেই জন্ত কেহ-কেহ ইহাকে ধর্ম বলিয়াই মানিতে চাহে 
ন|। বাস্তবিক, সমগ্র মানব-জীবনের একট ০:69৭, একটা সংজ্ঞা যেমন এক 

কথায় দেওয়া যায় না, হিন্দ, ধর্মের সন্ধেও তাহা বলা যায়। 0:6০ না মানিলে 

দল পাকাইতে পার! যায় না; এখানেই ০:997 না থাকায় হিন্দুব সংঘ-বদ্ধতার 

অভাব ঘটে, এখানেই দামাজিক ন্দীবনে হিন্দুর দৌর্বল্য । কিন্তু 0:০০4-এর বালাই 
নাই বলিয়া, পরমার্থ-সাধনের পথে হিন্দু মুক্ত । 

[৩] প্রায় সব ধর্মের মতন হিন্দ, এক শাশ্বত সত্তাকে মানে। সংক্ষেপে এই 

শাশ্বত সত্তার স্বন্ধপ নিরূপণ করা অসম্ভব । উহার প্রকাশ নানা ভাবে হয়। এই 
প্রক্কাশকে ধরিবার জন্য হিন্দ, দুইটী মুখ্য পথকে স্বীকার করে__এক, জ্ঞানের পথ; 
আর দুই, ভক্তির পথ; যুক্তি ও তর্ক বা বিচারের পথ, এবং অনুভব বা অন্থভূতির 
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পথ। হিন্দদের মধ্যে কোনও-কোনও মতে একটার দিকে বেশী করিয়া ঝোৌক 

দেওয়া হয়; যেমন শৈব চাহেন জ্ঞানের হবার] ঈশ্বরকে, শাশ্বত সত্তাকে বুঝিতে; 

বৈষ্ণব চাহেন, ভক্তির দ্বারা ইহাকে আস্বাদন করিতে । সাধারণ হিন্দ আদর্শে 

ছুইটীকেই রাখা হয়-__জ্ঞান-মিশ্রা! ভক্তি, বা ভক্তি-মিএ জ্ঞান। এই ছুই পথ পৃথক্, 
কিন্ত পরস্পরের পরিপূরক । এই দুই পথেরই সার্থকতা হিন্দ, মানিয়৷ থাকে। সে 
হিসাবে, স্রীষ্টান ধর্মকে কেবল ভক্ভি-মুলক বা বিশ্বাস-মূলক ধর্ন বলা চলে। 

[৪] বিশ্ব-্রদ্ষাণ্ডের ভিতরে এশ্বরিক সত্তা বা শক্তি বিদ্যমান, “খেলতি 

অণ্ডে, খেলতি পি,” খশী শক্তি ব্রন্মাণ্ডে বা বিশ্ব-প্রকৃতিতে লীলা করিতেছেন; 

মানব-দেহে মানব-গ্রকৃতিতেও লীলা করিতেছেন ; শক্তি-ব্ূপে, কাম-রূপে, দুঃখ- 

রূপে, সুথ-বূপে মানুষের জীবনে এই শক্তি অপৃশ্ঠ-ভাবে রিরাজমান, আবার জড় 
জগতের গতি ও অবস্থা-বিপধ্যয়ের মধ্যেও এই শক্তি ক্রিয়মাণ। যেমন যজুর্বেদের 

শত্রুদ্রীতে বল হইয়াছে,_-“হে কদ্র-শিব, তুমি পাতায় আছে, তোমাকে 

নমস্কার) তুমি পাতার ঝরাতেও আছো, তোমাকে নমস্কার ।” নিজের জীবনে 
এই শক্তিকে অন্থ ভব করা, এবং এই শক্তির নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে তাল রাখিয়া জীবনকে 

চালানে। ; নিজের আভ্যান্তর নৈতিক জীবন এবং বাহ্ চরিত্রকে এই শক্তির সহজ ও 

সু প্রকাশ-দ্েত্র করিয়া লওয়া_-এইথানেই জীবনে ভগবানের উপলব্ধি সম্ভবপর 

হয়। হিন্দু ধঙ্েব ন্যায় সমস্ত স্বভাব-জাত ধর্মে, সমত্ভ 0868. ধর্মে, এই বিশ্বাত্মানুভৃতি 

বিশেষ-ভাবে বিদ্ভমান ; এবং এই বিশ্বাত্মান্ুভৃতি আছে বলিয়া, এই-সমস্ত ধর্ম, 

পরমেশ্বর বা শাশ্বত সত্তাকে নিজের ধর্মের বা সম্প্রদায়ের খাস সম্পত্তি বলিয়৷ ধরিবার 
ধৃষ্টতা কখনও মনে আনিতে পারে না। প্রাচীন গ্রীক ধর্ম, জাপানের শিস্তে! ধর্ম, 
চীনের তাও ধর্ম,--এ-সমস্তই, এই দিক্ হইতে দেখিলে বোঝা যায় যে এগুলি হিন্দু 
ধর্মের সঙ্গে এক পধ্যায়ের। সর্ব জীবের প্রতি সহাম্ভূতি এই বিশ্বাঝ্মাহুভূতির 

একটী প্রথম ও প্রধান সফল; এই ধারণার অন্ুলারে, বিশ্ব প্রপঞ্চের মধ্যে মানুষ 

তাহার স্থান বুঝে, এবং দম্ত-ভরে নিজেকে বিশ্বের সম্রাট বলিয়া মনে করে না, 
ঘোষণা! করে না। সমস্ত বস্ত ও ধর্মের_-বস্তর শ্বকীয় গুণ ও ক্রিয়ার__পিছনে 

সর্ধন্ধর শক্তির বা আত্মার প্রণিধান, এইরূপ মনোভাব ইহাতে সহজ হয়। 

[&] ছুঃখনিবৃত্তি-চেষ্টাময়। মানুষের জীবনের জটিলতার এবং তাহার চির- 

বিদ্যমান অসামপ্রস্তের সমাধানের পথও হিন্দ, ধর্ম চিন্তায় প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়া 

আছে। জীবনে দুঃখ আছে--এই ছুঃখকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই 

ছুঃখ দূর করিয়া নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ" নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল বা! কল্যাণ লাভের উপায় কি? 
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সেই প্রকার কল্যাণ লাভ করা যায় কি না? নানা ভাবে মনীষিগণ এই প্রশ্নের 
উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সমষ্রি-গত ভাবে সেই সমস্ত উত্তরেরই আবশ্টকতা 
ও কার্যকারিতা আছে। ঈশ্বরকে মানিয়া অথবা না মানিয়াও এই উত্তরদানের চেষ্টা 

হিন্ন, জাতির মধ্যে হইয়াছে। প্রত্যেক উত্তরের যে একটা স্থান আছে, তাহা হিন্দু 

ধর্ম মানিয়৷ লয়। এই জঙ্া, ব্রহ্ম, মোক্ষ, নির্বাণ, সারূপ্য, সাষুজ্য, সানিধ্য, সালোক্য 

প্রভৃতি অবস্থায় পহা'ছিয়৷ ছুঃখ-মূল সংসার বা কর্ম হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, নিজ 

নিজ জীবনে ইহা উপলব্ধি করিয়া ভারতের মনীষীরা জন-সমাজে এই সমন্ত মুক্তি-মার্গ 

প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম প্রভৃতি ছুঃখ-শাস্তির পথের সাধন ; এই 

সাধনগুলির পিছনে আছে, অহিংসা, আত্মদান, মৈত্রী, করুণা, তিতিক্ষা, প্রভৃতি 

নৈতিক বা চারিত্রিক গুণ। দুঃখ-নিবৃত্তির চেষ্ট1 নানা প্রকারের হইবেই, কারণ 

বিভিন্ন মানুষের ম:ন ছুঃখের সন্বদ্ধে ধারণা নানা প্রকারের, এবং মুক্তির ম্বরূপও 

নানা প্রকারের । কিন্তু মানুষের জীবনের সব দিক্ হইতে ছুঃখকে তো দূর করিবার 

প্রয়াস করিতেই হইবে-_আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক, সব প্রকারের 

দুঃখ । হিনু ধর্মের শ্রেষ্ঠ চিস্তা-নেতারা এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইয়া, যুক্তি ও 

তর্কের সঙ্গে বিচার করিরাছেন, এবং স্ব স্ব মানপিক প্রবণতা অনুসারে ও শিক্ষা এবং 

কুচি অনুসারে, বিভিন্ন পথ বা সাধন, বিনিন্ন আদর্শ আমাদের সামনে ধরিয়া 

গিয়াছেন। পথ এক নহে, বু ; আমরাও নিজ নিজ রুচি, শিক্ষা ও শক্তি অগ্গুসারে 

এই সমস্ত পথের একটা ধরিয়া লইতে পারি ; অথবা যদি নৃতন পথ, যাহা শাশ্বত 

সততার সঙ্গে যোগ হারায় না, আমরা গড়িয়া তুলিতে পাবি, তাহাতেও আপত্তি নাই, 

কারণ হিন্দুধর্মের মৃত স্বভাব-জাত ধর্মে বিবরন অপেক্চত-_ কোথাও শেষ কথা 

বলিয়া £ত]1 5৮০) দিবার বা দাড়ি টানিবার হুকুম নাই। 

[৬] হিন্দু বিশ্বন্ধার ; ইংরেজাঁতে যাহাকে বলে 811-100159159, দেই গুণ 

হিন্দ ধর্মে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। বিশ্বাত্মাহভূতি হইতেই ধর্মের বিশ্বন্বত্ব। ধর্ম 

অর্থে হিন্দ, কেবল অজ্ঞাত শক্তির সঙ্গে বৌঝাপড়া মনে করে না। ধর্ম অর্থে 

যাহা বিশ্ব-বরদ্ধাগুকে ধরিয়া আছে? সমস্ত বস্তর গুণ ও কর্ম, ধর্ম-শব্দ দ্বারা প্রকাশিত 

হয়। মানুষের জীবনের সমস্ত কাঁধ্য ধর্ম ঘ্বারাই পরিচালিত, "ধর্ম দ্বারাই দেশিত। 

কেবল বাহ্ লৌকিক আচারকে লইয়া হিন্দু ধর্ম নহে? আচার এবং লৌকিক বিধি- 

নিষেধ, দেশ-কাল-পাত্রভেদে অবস্থাগতিকে সমাজ-রক্ষার, সামাজিকগণের হ্বথ- 

সুবিধার জন্য গঠিত ; ব্যবহারিক-ভাবে এগুলিকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হয় : 

কিন্তু "এহ বাহ্” $--এই সকল লৌকিক ধর্মের পিছনে বা এগুলির প্রতিষ্া-নবরূপ 
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যে “নিত্য-ধর্ম” যে-নকল নৈতিক ধর্ম বিগ্কমান, সেইগুলির উপরই প্রথম ও প্রধান 
ঝোশক দেওয়! হয়। বাহা নাম ও রূপ,--এগুলি হইতেছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে 

শাখত সত্তার বিবিধ বাহ্ বিক'র; এগুলির সঙ্গে হিন্দু ধর্মের বিরোধ নাই--.সকল 
জাতির মধ্যে উদ্ভূত সর্বপ্রকারের ধর্ম-চেষ্টাকে হিন্দ, ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে? কারণ 
হিন্দ, জানে যে, "যাহা আছে তাহা এক; পণ্ডিতের বহু ভাবে তাহার বর্ণন! 

করেন”; অতএব কোনও কিছুকে, কি জীবনে, কি ধর্মবিশ্বাস-সন্বস্বীয় মতবাদে, 
হিন্দুধর্ম বাদ দেয় না__সেই হেতু হিন্দ,ধর্ম বিশ্বদ্ধর 

ইহার উপবে আরও কতকগুলি লক্ষণের উল্লেখ করা যায়; সেগুশিরও ব্যাখ্যা 
বিভিন্ন ভাবে কর! হয়। যেমন “অহিংসা” ॥ ব্রাহ্মণ এই অহিংসার এক রকম ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, জৈন আর এক রকম, বৌদ্ধ আর এক রকম কিন্তু বিশ্বাত্ান্ৃভৃতি 
হইতে অহিংসা-বৃত্তির উদ্ভব ইহার মূল প্রেরণা এই ধরণের মনোভাব-_“প্রাণা 
যথাত্মনোইভীষ্া, ভূতানামপি তে তথা। আত্মোপম্যেন ভূতেযু দয়াং কুর্বস্ত 
সাধবঃ | অর্থাৎ 'নজের প্রাণ যেমন নিজের কাছে প্রিয়, অন্ত গ্রাণীদেরও তাহাই; 

 এইজন্ সাধুগণ নিজের সঙ্গে তুলন| করিয়া সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া করেন।” 
অহিংসার অন্তনিহিত মনোভাবে এখনও পৃথিবীর বহু বহু জাতি গপহুছায় নাই। 
খামথা রক্তপাতে জুগুপ্মঃ সকলের সঙ্গে ভদ্র-ভাবে মিলিয়! চনা,_এইরূপ সভ্য 
আদর্শ যতক্ষণ না জগতের লোকে গ্রহণ করিতেছে, ততদ্দিন অহিংসার আদর্শ সমগ্র 
মানব-সমাজে স্বীকৃত বা আদৃত হইবে না। “অহিংসা” ছাড়া,_শাশ্বত বন্তর 
আকর্ষণে ত্যাগ, বরহ্ধচধ্য ও সন্ন্যানকে হিন্দু ধর্মে দার্শনিক আধ|রের উপরে প্রতিঠিত 
করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ত্যাগ, ত্রক্ষচধধ্য ও সন্ন্যাস খ্রীষ্টান ধমেরও আদর্শ, অন্য 
ধমে ও আছে? কিন্তু হিন্দুধমণছুমোদিত ত্যাগের আদর্শ একটু বৈশিষ্ট্য, একটু 
অন্তমূ্খী। ৮ 

স্বভাব-জাত, শাশ্বত, খতভ্তর ও বিশ্ব্ধর ধর্ম এই হিন্দু ধর্মে আবার বিশেষ 
করিয়া দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ ভারতের সভ্যতার রঙও যথেষ্ট লাগিয়াছে। যেমন 
আর্ধ্য ও অনাে্যর চিন্তাধারার ও অনুষ্ঠানের মিলন ও মিশ্রণের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য 
দিয়াই ইধার উদ্তব ও বিকাশ; অনাধ্ধযের দ্বারা কিযৎপরিমাণে পরিবতিত আর্য্ের 
ভাষা সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ইহার প্রধান বাহন 7 আর্ধ্য-অনাধ্যের ধর্মাহষ্ঠান হোম 
যোগ ও পুজা প্রৃতিতে ইহার আহ্ুষ্ঠানিক প্রকাশ । কিন্তু সকলেই জানেন, এগুলি 
বহিরঙ্গ ) ধর্মের অন্তরঙ্গ রূপে বা প্রকাশে, বিশেষ ভাষা, বিশেষ ধরণের সাধন- 
পথের অপেক্ষা নাই। আবাঙনোগোচর, ভাষাতীত, মানব-জীবনের ইন্্রিয়-গ্রাহ 



হিন্দু ধর্মের স্বরূপ ৫৭ 
সমস্ত পািব জ্ঞানের উর্ধে বিদ্যমান যে সত্তা, তাহা যে কোনও লৌকিক অবস্থার 

সহিত অচ্ছেগত সুত্রে যুক্ত নহে,__হিন্দ্ যতট। জোরের সঙ্গে একথা বলিয়াছে, যতটা 
গভীর ভাবে ইহার অনুভব করিয়াছে, এমন আর কোনও ধর্মের লোকে নহে। 
সেই জন্য, স্দূর বৃহৎ-ভারতের এক অংশ, যবদ্ীপের পূর্বে অবস্থিত বলিদীপে 
জনৈক স্থানীয় রাজা, হিন্দুধর্বলদী বলিয়া নিজের পরিচয় সগর্ধে যিনি দিয়া থাকেন, 
(তিনি, পৃজা, দেবার্চনা, দেবতা-বাদ, শ্রাদ্ধ, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়া 
এবং কথা কহিয়া, শেষে প্রশ্ন করেন, "মানুষের জীবনে লক্ষ্য কি ?” এবং নিজেই 
ষে উত্তর দেন, তাহা ব্যাখ্যা করিয়৷ বলিলে এই রূপ দীড়ায়--“নামরূপ দ্বারা 
সীমিত লৌকিক ধর্ম, ও তাহার অনুষ্ঠান পালন করা, ইহা জীবনের লক্ষ্য নহে, 
সত্য ধর্মী নহে) লক্ষ্য হইতেছে_ নির্বাণের সাধন, পরম সত্তার সাক্ষাৎকার |” 
ইহাই হিন্দধর্মের সার এবং শেষ কথা। লৌফিক ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠানের 
আবস্তককতা, নিচের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া; সার সত্য, মাস্ষের পরমার্থ হইতেছে 
ইহাই_-বিশেষ কোনও ধমণমতের অতীত শাশ্বত সত্যের লাভ ॥ 

[ আশ্বিন, ১৩৫০ ] 

হিন্দু আদর্শ ও বিশ্বমানব 

“কোনও আদর্শ বা মানোভাব একটী বিশেষ কোনও জাতির বা জননংঘের 

একচেটিয়া মম্পত্তি নহে । প্রচার ও শিক্ষার ফলে ইহাকে সর্বজন-গ্রান্থ করিয় 

ুলা ষায়, ইহা তখন বিশ্ব-মানবের সম্পত্তি হইয়! দাড়ায়। কিন্তু যতক্ষণ পর্ধ্্ত 

তাহা না হইতেছে, ততক্ষণ পধ্যস্ত যে জাতির বাষে জন-সমাজের মধ্যে আদশটা 

-বা মনোভাবটী সাধারণ্যে পালিত, অনুস্থত বা শ্বীকৃত হইয়া থাকে, £সেই জাতি বা 

জন-নমাজের নামের সঙ্গে ইহাকে জড়িত করিয়া রাখিতে আপত্তি না হইতে পারে, 
এবং আপত্তি হওয়া উচিতও নহে। ভারতের হিন্দু জনসংঘের মধ্যে বিদ্যমান 
কতকগুলি আদর্শ ও মনোভাব বিশ্বজনের গ্রহণযোগ্য বলিয়৷ আমাদের মনে হয়। 

বকিস্ত সেই আদর্শ বা মনোভাবগুলি এখনও পৃথিবীর তাবৎ জনগণের মধ্যে ব্যাপক- 

ভাবে গৃহীত নাই। উপস্থিত সেই আদর্শ বা ভাবগুলিকে আমরা “হিন্দু আদর্শ” 

এবং “হিন্দু ভাব+-ই বলিব $ এক কথায়, £হিন্দৃত্ব বলিব। হিন্দুত্বের লক্ষণ কি, এবং 



৫৮ ভারত-সংস্কৃতি 

বিশ-মানব্র পক্ষে ইহার উপযোগিতা ব! উপকারিত| কতদূর, তাহা সংক্ষেপে 
আলোচনা করিয়া দেখা যাকৃ। 

হিন্দুত্বের সংজ্ঞা বা লক্ষণ নিশি করিবার প্রয়াস অনেকে করিয়াছেন। এ 
ব্ষিয়ে যথোচিত অধ্যয়ন, অভিনিবেশ ও উপলব্ধি, এ তিলেরই অভাব আমার' 

আছে; তখমপি আমিও এই অনধিকার-প্রবেশ করিতে সাহসী হইয়াছি, এ বিষয়ে 
আমার অভিমত প্রকাশ করিয়াছি; আমার এই ধুষ্টতার একমাত্র কারণ, হিন্ুত্বকে 
আমি যে ভাবে বুঝিয়াছি তাহাতে তাহার প্রতি আমার আন্তরিক আকর্ষণ ও 
অনুরাগ । আমার মনে হয়_হিন্দ,ত্তের লক্ষণ বা সংজ্ঞা বা প্রতিষ্ঠা এই ভাবগুলিকে 
লইয়া ১ (১) ইন্জিয়গ্রাহ পরিদৃশ্তঘান জগতের পিছনে একটা শাশ্বত সত্য বিদ্যমান 
আছে, এই আস্থা বা বিশ্বাস বা উপলব্ধি,২-সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই সত্তাব 
অপরিহাধ্য গুণ বা লক্ষণ; মান্য নিজ জীবনে জ্ঞান অথবা অনুভূতি দ্বারা এই সত্তার' 

পরিচয় লাভ করিতে পারে। (২) পৃথিবীতে, বিশেষ করিয়া মানব-জীবনে, ষে 

ছুঃখ আছে, তাহার নিরসনের পথ নিণয়ের চেষ্টা । (৩) মানব এবং বিশ্বপ্রপঞ্চ' 

শাশ্বত সত্তার সহিত সংযুক্ত, মানব বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন বস্ত খ! পদার্থ নহে, সে 

বিশ্বেরই অংশ, যে বিব্বের মধ্যে পরমাত্মা বা শক্তি বা খত অর্থাৎ শ্বাশ্বত সত্তা, 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে, উহাব মধ্যে কাধ্য করিতেছে । (৪) শাশ্বত 

সত্তার উপলন্ধি মানবের পক্ষে একমাত্র পুরুষার্থ, এবং এই পুরুষার্থের সাধনের উপায় 
বাপথ এক নহে, বহু; শাশ্বত সত্। বছুপ্রুকাশময়। একটী বিশেষ প্রকারের 

উপলব্ধি বা অস্ুভুতি, শাশ্বত সততায় ঝা পরম সত্যে পন্'ছিবার একমাত্র উপায়, 

নহে । হিন্দৃত্ব একটা বিশিষ্ট ধর্ষমতকে আশ্রয় করিয়া নহে ; যত মত, তত পথ» 

ইহাই হইতেছে ইহার এক লক্ষণীয় আদর্শ। মানব নিজের পারিপার্থিকের মধ্যে 
শ্রেষ্ট যাহ! পায়, তাহাকেই অবলম্বন করিয়ী পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে ; সক: 
মানুষকে একটা বিশিষ্ট ধর্মমতের অধীনে আগিতেই হইবে, শ্শ্বর বা শাশ্বত সত্য 

সগ্থন্ধে একটা নিদিষ্ট ধারণা তাহাকে পোষণ করিতেই হইবে, অন্যথা তাহার মুক্তি 

নাই-_হিন্দুত্ব এরূপ বিচার স্বীকার করে না, বরং এইরূপ বিচারকে অশ্রদ্ধেয় এবং 

অগ্রাহ্য বলিয়া মনে করে। 

হিন্দুধর্ম বা হিন্দত্ব সম্বন্ধে আরও দুই-একটী কথা আমাদের জানিয়া রাখা চাই । 
ধর্ম-মাত্রেই মানুষের নৈতিক জীবন বা নৈতিক চরিত্রের একট] উচ্চ আদর্শ আছে), 

হিন্দুধর্মেও তাহাই । এই-সব চরিত্র-নীতি, যাহা ধর্মের নিত্য প্রতিষ্ঠা, যাহা দেশ-কাল- 
পাত্র-নিবদ্ধ নহে, যেমন সত্য অন্তেয় ব্রহ্মচধ্য গ্রভৃতি, এগুলিকে হিন্দুধর্মে "নিত্য, 



হিন্দু আদর্শ ও বিশ্বমানব ৫৯ 

ধর্ম বলে। ইহার পরে আদে লৌকিক ধর্ম” যাহা দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ। এ 

ছাড়া, হিন্দুর সম্বন্ধে আরও ছুইটী বড় কথা আছে। এক-_এটী হইতেছে সহজ বা 
গ্রকৃতিজ ধর্ম, ইংরেজীতে যাহাকে 5৪৮01] "0110100 বলে । এই ধর্ম, মাত্র 

একজন বিশিষ্ট অবতার বা খষি বা চিস্তানেতার উপ্িষ্ট নহে, ইহ1! শ্বাভাবিক-ভাবে 

একটী সমগ্র জন-সমাজের চিস্তানেতাদের বহুযুগব্যাপী সাধনা ও চিস্তার ফলে ধীরে- 

ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য ইহা সমগ্র জীবনের মৃত সধন্ধর। আর, দুই__ 
ইহার সহিত জড়বিজ্ঞরনের কোনও বিরোধ নাই। পঞ্চেন্দ্িয় সাহায্যে অবলোকন 

ও অনুশীলন করিয়া বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞান যে এত বিস্ম্নকর তথ্যের উদ্ঘাটন 

করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার সহিত হিন্দুধর্মের সাধারণ ৪7989 অর্থাৎ 

দৃটিভঙগীর বা ব্যবহারের একটা সহজ সামপ্তশ্ত পাওয়া! যায়। এ্রশী শক্তি বা শাশ্বত 

সত্তা “খেলতি অগ্ডে, খেলতি পিণ্ডে+, বিশ্ব্রহ্ষাণ্ডে লীলাঘ্মিত, আবার মানুষে: 

দেহপিণ্ডে অর্থাৎ দেহ ও দেহাশ্রয়ী ধর্মসমূহেও লীলাগ্িত ; এই এক শক্তিব 
বিশ্বগ্রাহিতা-সম্বন্ধে দরদ বা বোধ, হিন্ত্বকে সত্যই 10 (009 চ7160 1700165-- 

বৈজ্ঞানিক অর্থে যে [08015 ধরা যায়, যে অনস্তকে ও বিশ্ববূপকে ধরা যায়, 
তাহার সহিত এক স্থরে বীধিয়া দিয়াছে । এ সম্বন্ধে আধুনিক ইউরোপের একজন 

শ্রেষ্ঠ মনীষী 73070817 13011208 রোমা! রোল) যাহা বলিগ্লাছেন, তাহা উদ্ধাব 

করিয়া দিবার মতন | শ্রীযুক্ত আনন্দ কুমারন্বামীর বিখ্যাত পুস্তক [0৩ 104009 ০1 

91৮৪-র ফরাসী অনুবাদের ভূমিকায় রোল! যাহা পিখিয়াছেন তাহার ইংরেজী 
অন্বাদ ) ১7306 21911095176 8110 ৩৭7.17255911 00199 501) 0৮৮ 109 

(178 700৮910] 2100] 01 13117171010 0100009) £101)6 079 00:৮0 01 1116, 

ছ্181) 18 00050100816 01 81817780106 8,900106 210. 166012১ 1 0011)9 10700 

0 1) ০0 0609১ 800 10119 1[1000106  (181917 1118 10117091059 

[01:0390610705 01 9 709ঘম 90310060108 0108107:106 01 009 90109 01 101096911), 

01 06115106 [9615 0000, 1018 01900561168) যু 5৪৮ 9০ 2006 169] 101)96 | 

81066] 9, ৪1900691900, 70৮) 10 9079 10স]09$ 01 619 80101600098 

৪61187 90906) 0521 60 6179 49619 ০01 ])9 70106121010) 2,00)0 06119 

1818708 0৫ 0116 008708) 6019 00001 9101:815) 6119 0000361999 11115 

95) 800. (10001) 619 1011]10008 0৫ 0192,010109 %1)10]) 6৮967 2,100 

9০01 913809-809-1709, 086 9001988) 11716195990, 109 795৪ ০ 

11059 9008১ 29501511060 9161109]], 000]9. 111) সা) 0108760100৯ 



৬০ ভারত-সংস্কৃতি 

810501)9569010181 01055 7 5০৮ 082 1098 26301010010 ৪621] 009 00810010 

851007700% 01 81] 60959 0120968 1510) 601 ০591: 809096ন. 88,01), 00190] 

09 89%610600191790. 800 01009 10)00179 11101011790) 161) 0106] 1151700 900159 

791 17010780101835 6191 8049-_:2809010106 60 609 197 0৮ 619 68708] 

[.013990179১ 1109 13781701010 990098৬ - [11681 309 0200106, 08001 

12 %1)9 1098৮ 01 609 0219) 20 9 010, 799৮, 

এই সুন্দর উক্তির বাঙ্গালা অন্বাদ দিবার চেষ্টা করিব না। সংক্ষেপে ইহার 

তাৎপধ্য এই যে, ত্রাঙ্ষপ্য চিন্তার পরিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া আধুনিক বিজ্ঞানের 
জগতে এই আইনষ্টাইন্ প্রমুখ মনীষীদের আবিষ্কৃত দেশ-কালাতবক বিশ্বগ্রপঞ্চের 

মধ্যে পুনরাগমন কবিলে, আমার মনে হয় না যে আমি কোনও সম্পূর্ণ বিপরীত ও 

নৃতন রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি । আধুনিক বিজ্ঞান যেভাবে এখন ব্রদ্ধাণ্ডের সৃষ্টি 
স্থিতি ও লয়কে দেখিতেছে, তাহা ব্রাঙ্মণ্য চিন্তায় “সংসার” অর্থাৎ স্মষ্টি-স্থিতি- 

প্রলয়েরই অন্থুরূপ একটা কিছু ; এই বিশ্ব-সংসারের গতির মধ্যে ব্রাঙ্গণ্য চিস্তার 

দ্বারা কল্লিত বা উপলব্ধ সেই নটরাজ শিবেরই নৃত্যচ্ছন্দ আমি শুনিতে পাইতেছি-_- 

কেবল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নহে, আমার অস্তরতম হৃদয়ের মধ্যেও । 

প্রাচীন ও মধ্য যুগে হিন্দু চিন্তা (হিন্দু অর্থে” ব্রাঙ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, সবই ) 
মানব-জাঁতির উন্নগনের জন্য সমগ্র এশিয়া-খণ্ডে ও আংশিকভাবে পূর্বইউরোপে 

যাহা করিয়াছিল, তাহ! ইতিহাসের কথা, সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না। হিন্দু 

দর্শনের গভীরতম তথ্য গুলি হইতেছে মানুষের আভ্যস্তর জীবনের আশা-আশশঙ্কা 

ও অকাজ্ষ। লইয়া । সেগুলির সামাজিক মূল্য বা কাঁধ্যকারিতা৷ হইতেছে পরোক্ষ, 
প্রত্যক্ষ নহে। কোনও জড়-বিজ্ঞানের সহিত ইহার বিরৌধ নাই এবং কোনও 

মানবের সহিত ইহার বিরোধ নাই,--এই ছুইটাই হইতেছে হিন্দু আদশের বা 

হিন্দুত্বের সব চেয়ে বড় মানসিক এবং সামাজিক বা! ব্যবহারিক দিক্ এবং এইখানেই 

'বিশ্ব-মানবের কাছে হিন্দুত্বের একটা মস্ত যুগোপযোগী বাণী আছে। সাধারণতঃ 

মুসাঈ ব! ইছদী ধর্ম, ঈপাঈ বা খ্রীষ্টান ধর্ম ও মোহম্মদীয় বা ইসলামী ধর্ম, এই 
তিনটীতে যে মনোভাব দেখা যায়, তাহা পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক 'তাবৎ 

70,608) ₹9112100 অর্থাৎ সহজ বা প্রক্কৃতিজ ধর্ষে দেখা যায় না--যেমন প্রান 

অহ্থর-বাবিলনের ধর্ষে, মিসরীপ্ন ধর্ষে, গ্রীক ধর্মে, চীনা ধর্মে, আমেরিকা ও 

আফ্রিকার ধর্মে, প্রশাস্ত মহাস।গরের ত্বীপময় জগতের ধর্মে। আমার. ধর্শের প্রত 
ঈশ্বরের অথব৷ শাশ্বত শক্তির একটা পক্ষপাতিত্ব আছে, অথবা! আমার কল্পিত বা 



হিন্দু আদর্শ ও বিশ্বমানব ৬৯ 

অন্থুভূত ঈশ্বরই হইতেছেন সত্য, অপরের কল্পিত বা অঙুভূত বা উপলব্ধ ঈশ্বর ঝুটা, 
সপ পি, ক জা ২৭ ৯৮৩1 

_শ্ররূপ মনত মনোভাবকে সভ্য বা স সংস্কৃতিপূত মানবের, মনোভাব কোনও*কালে 

কেহ বলিবে ন!। হিল জাতির ম মধ্যে এরূপ অসহিফু মনোভাব যে কখনও দেখা 

দেয় নাই, একথা, বলা চলে লেনা। কিন্ত হিন্দু সমাজ বা হিন্দু জাতি, ব্যাপক ভাবে সে 

মনোভাবে বসায় দেয় নাই, যাহাদের মধ্যে এরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব আসিয়াছে, 

তাহারা ; ক্র ক্র সম্প্রদায় নিবদ্ধ হইয়াই রহিয়াছে | অপর পক্ষে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও 

মুসলমানদের ম মধ্যেও যে যে উদারতার ও পরমত- -সহিষুুতার অভাব ছিল, তাহা বলিলে 
লা. ১ 1৩08 বসল পরি মঠ 

সত্যের অপলাপ করা 1 হইবে। বহ্রষ্টান ও মুলমান সাধক নিজ চিন্তায় ও 

আচরণে ঈশবরাস্থভৃতির ও অনস্ত স্বরূপের কথা স্বীকার করিয়াছেন? ইহুদী জাতির মধ্য 

হইতে আধুনিক কালে চিন্তার স্বাধীনতার আবাহনকারী বড়-বড় মনীষী উদ্ভূত 
হইয়াছেন। ইস্শামের মধ্যে বিশেষ করিয়া স্থফী অনুভূতি ও দর্শন যে বিশ্বমানব- 

গ্রাহ সর্বন্ধব উদার মনোভাবে পু ছিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্মপ্নকর, পুলকাবহ ) 
হিন্দুত্বের সঙ্গে তনওউফ বা সুফী অনুভূতি এখানে হাত-ধরাধরি করিয়া চলিতে 

পারে, উভয়ে মিলিত ভাবে বিশ্বমানবের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সহায়তা 

করিতে পারে । কিন্তু 09101] 19110100-এর প্রতিষ্ঠঠর উপরে দণ্ডায়মান বলিয়া 

হিন্দু অনুভূতি ও পরমত-সহিষ্ণুতা যেখানে একটী সহজ ও স্বাভাবিক বস্তু হইয়া 
দেখা দিগ্লাছে, এবং ব্যাপক ভাবে হিন্দু জাতি কতৃক স্বীকৃত হইয়াছে, স্ফী 
মূনোভাবকে সেখানে সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে, পরমতাসহিষ্ুতার সঙ্গে, সত্য আমারই 
আম্রত্তাধীন, আর কাহারও নহে” এইরূপ মনোভাবের সঙ্গে, এবং “আমার কল্পিত 

সত্য যাহারা না মানে, তাহার! সত্যের পক্র, ঈশ্বরের শত্র, অতএব তাহাদের বিনাশ 

ঈশ্বরের অভিপ্রেত' এইরূপ বাবহারের সঙ্গে, বহু বিরোধ করিয়া তবে নিজ স্থান 

করিয়া লইতে হইয়াছে ; সমাজের একটা বড় অংশে স্থান করিয়া লইতে পারিলেও, 

সুফী-মতের বিরোধী নন্কীর্ণতা এখনও দৃরীভূত হয় নাই। ধাহারা এবিষয়ে একটু 

আলোচনা করিয়াছেন তাহারাই এই উক্তির যাথার্থ/ স্বীকার করিবেন। 

আমরা বিরোধের দিকে জোর দিব না, বিরোধকে আমরা অন্রীকার করিব। 

যেখানেই আমরা হিন্দু আদর্শের সঙ্গে আপনাকে খাপ খাওয়াইতে পারে, এমন 

উদ্বার মনোভাব দেখিব, সাদরে তাহাকে বরণ করিয়া লইব। পৃথিবীর সব দেশের 

সব জাতির মানুষ একই সার সত্যের পথে যাত্রী; এই যাত্রীপথে পরমত-সহিষু্ণ 

হিন্দু আদর্শ যতটা সহায়ক হইতে পারিবে, পরমতকে না বুঝিয়া তাহাকে 'ন-স্তাৎ, 

করিয়া বর্জন বা বিনাশ করিবার মতন আদর্শ বা মনোভাব ততটা পারিবে নাঃ 



ন্৬২ ভারত-সংস্কৃতি 

কেবঙ্প তাহাই নহে, ইহা বিভেদ ও বিরোধিতা আনিবে । আজকাল 7101601811900- 

এর দিন চলিয়! য/ইতেছে, [া0116801801900-এ কেহ সায় দিবে না) ধর্ম-জগতেও 

সাআজ্যবাদ এবং সর্ধগ্রাসিতা বা সর্ধ্বংিতার কাল আর নাই। 10189070 বা 

বিবাদ না আনিয়া, 7871200 ব1 সংবাদের সাহায্যে, এক নৃতন বিশ্ব-সংস্কৃতি 
গড়িয়া তুলিধার কথা সকল দেশের মনীষীরা চিন্তা করিতেছেন । হিন্দ, আদর্শ__ 

অর্থাৎ, নিজ মূল প্রকৃতিতে বা অবস্থানে অথবা স্বরূপে, এক, অথগ্ এবং অন্ধিতীয় 

শাশ্বত সত্য যে প্রকাশে বহুরূপ ও বহুমুখ, এখং এইহেতু নানাভাবে ইহার উপলবি 

যে সম্ভব, এই বোধ-_ধিশ্বসংস্কৃতি গঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সেই জন্য 

বিশ্বমানবের সেবায় “হিন্দ, মনোভাবের একটা বিশেষ মূল্য আছে। 

॥ কাত্তিক, ১৩৫০ ] 

ভারতায় সংস্কৃতি ও দ্বৃহত্তর-ভারত 
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যে খালি ইংলাগুকেই জানে, সে সত্যকার ইংলাগ্ডকে জানে না। কথাটী খুব 

খাটী। ,পরিধি বা বৃত্ত হইতে না দেখিলে, নিজ প্রতিষ্ঠায় বা কার্য্যকারিতায় কেন্দ্রকে 

ঠিক বুঝা যায় না) এবইকানও ক্রিমার মূল্য বা উপযোগিতা নির্ধারণ করিতে 

হইলে, তাহার প্রতিক্রিহ কিরূপ দীড়ায় তাহা দেখা আবশ্তক। কিপলিউ ব্রিটিশ 

সান্রাজ্যে ইংলাগ্ডের কাধ্যাবলীর সার্থকতা গদ্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন 

বলিয্াই এ কথা লিখিয়াছিলেন_যদি ইংলাণ্ডের অধিবাদী ইংরেজ জাতির মহত্ব 

হৃদয়ঙ্গম করিতে চায়, তাহা! হইলে দ্রেখ, বাহিরের নানা জাতির মধ্যে গিয়া! 

ইংলাণ্ডের লোকের। কত বড় সব কাজ করিয়াছে ও করিতেছে। 

মানুষকে সভ্য এবং মাঁনবোচিত পদে উন্নীত করিবার জন্ত পৃথিবীতে যে-সমন্ত 

মনোভাব ও চেষ্টা কার্ধ্যকরী হইগ্নাছে, ভারতের সংস্কৃতি সেগুলির মধ্যে অন্ততম। 

গায় সহ বর্ষ ধরিয়া সমগ্র এশিয়া-খণ্ডের বৃহত্তর অংশের মধ্যে উচ্চ কোটির 

আব্যাত্বিক জীবন বলিতে, ভারতবর্ষের জ্ঞানী ও ধর্মত্সাদের ধারা আবিষ্কৃত, 

শঙ্খলিত এবং মানবের উপযোগী করিয়া প্রতিষঠিত শাশ্বত ভাবাবলীর আহ্বানে 



ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৃহত্বর-ভারত ৩৬ 

এএশিয়া-খণ্ডের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ কিভাবে সাড়৷ দিয়াছিল, মৃখ্যতঃ তাহাকেই 
বুঝায়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এশিয়া-খণ্ডের বহু পশ্চাৎ্পদ জাতির মধ্যে সর্ধ- 

প্রধান সংস্কৃতি-বাহক শক্তির আগমন ভারতবর্ষ হইতেই হইয়াছিল । একজন ফরাসী 

লেখক, খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহশ্রকের প্রারস্ত হইতে শ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় সহআ্কের প্রারন্ত 
পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রা ছুই হাজার বছর ধরিয়া, ভারতবর্ষে প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু 

সভ্যতা গড়ি উঠিবার পর হইতে ভারতে তৃক্ী-বিজয় পর্যন্ত, এশিয়া-মহাদেশে 
ভারতের সভ্যতার প্রসারের কথ| বিচার করিয়! ভারতকে 10১ [709 01111996109 

অর্থাৎ্ৎ 70019 61১০ 01%11199:, গংস্কৃতিবাহী ভারতবর্ষ এই আখ্যায় অভিহিত 

করিয়াছেন; এই আখ্যা ভারতের পক্ষে খুবই সমীচীন। এই ছুই হাজার বছরের 

মধ্যে আমরা এক দিকে যেমন ভারতবর্ষে মধ্যে সারা দেশের জনগণকে একই 

সংঞ্কতির বাধনে অহ্ছেগ্ভভাবে বীধা হইতে দেখিতেছি, তেমনি অন্যদিকে সঙ্গে-সঙ্গে 

ভারতের সাংস্কৃতিক দিগ বিজয় দিংহলে ও ব্রদ্মদেশে, আফগানীস্থানে ও মধ-এশিয়ায়, 

খাম, কম্বো ও চম্পায়, মালম্ন উপদ্বীপে ও দ্বীপময় ভারতে-__স্ুমাত্রা, যবদ্ধীপ, 

বলিঘ্ীপ প্রভৃতিতে--বিস্তৃত হইতেছে, ইহাও দেখিতেছি ; এবং এই যুগের মধ্যে 

বিশেষ করিয়। ইহার দ্বিতীক্ষার্ধে, ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাশক্তির সহিত সংস্পর্শে 

আসিয়৷ সথলভ্য চীনের সংস্কৃতিতে এক অপূর্ব পরিবর্তন আপিয়া গিয়াছে, তাহাও 

লক্ষ্য করিতেছি। চীনের শিষ্য কোরিয়া ও জাপান এবং তোউ-কিউ. ও আনামও 
ভারত-ধর্মের দ্বারা অন্গপ্র/ণিত এক অভিনব সংস্কৃতিতে এই যুগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছে দেখিতেছি। ওদিকে মুসলমান জগতেও ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভারতের 

নহিত্য প্রত্যক্ষভাবে কার্ধ্য করিতেছে, এবং ভারতের দর্শন--বে্দান্ত-_-পরোক্ষভাবে 

স্থদী অস্তুভূতি-মূলক দর্শনকে গড়িয়া তুলিতে ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য 
করিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষর্। 

কিন্তু ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি, অর্থাৎ হিন্দ, সংস্কৃতি, কেবল একটা সামান্য বা 

নাধারণ সভ্য জগৎ মাত্র ছিল না। এশিয়ার বহু পশ্চাৎপদ জাতির কাছে উচ্চ 

ধরণের সামাজিক রীতি-নীতি. এবং জীবনযাত্রা- পদ্ধতি ও সঙ্গে-সঙ্গে.সব প্রকারের 

শিল্প ও কলা এবং মাঁনলিক শিক্ষা তখনই প্রথম উদিত হইল য যখন তাহাদের মৃধ্যে 

ভারতীয় [বণিক্ আপিয়া পৃ ছিলেন, এবং $ বণিকের সঙ্গে-নঙ্গে আদিলেন ব্রাহ্মণ 
৫৪ থা রর উজ হন্জকদ এ 

পণ্ডিত ও পুরোহিত । এই ব্য ব্যাপার জন্মের পূর্ব হইতেই, সম্ভবৃতঃ বুদ্ধ জন্মের 
৮ জিও জিএ্েতক ও তপ্ত 

পূর্ব হই হইতেই আরম হইয়াছিল : বৌদ্ধ ধের পরে ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৌদ্ধ ভিচ্ষুও 

আসিতে আরস্ত করিলেন | ইহাদের আগমনে এই সকল পশ্চাংপদ বা অনুষ্নত 



৬৪ ভারত-সংস্কৃতি 

জাতির লোকেরা--যেমন, ইন্দোচীনের ও ঘ্বীপময় ভারতের অস্ট্য-এশিয়াটিক 

এবং অস্ট্রৌনেশীয় জাতি, ইন্দোচীনের এবং তিব্বতের ভোট-চীন গোষ্ঠীর দৈ বা 

থাই অর্থাৎ শ্রামী জাতি, অন্-মা৷ বা ব্যম্মা অর্থাৎ বর্মী জাতি এবং বোদ্ অর্থাৎ ভোট 

বা তিব্বতী জাতি, মধ্য-এশিয়ার অনুন্নত ঈরানী জাতি (স্থলিক বা সোগবদীয় এবং 

কুম্তন বা" খোতানী ) এবং ইন্দো-ইউরোপীয় খধিক বা তুষার অথবা কুচী জাতি, 

তথা মধ্য ও উত্তর-এশিয়ার তুক্ণা ও মোঙ্গোল জাতি-_কেবল যে পাখিব সভ্যতায় 
উন্নত হ্ইগ্লাছিল, তাহা নহে; ভারতের চিত্ত এবং চর্ধ্যার সোনার কাঠির স্পর্শে 

ইহাদের স্থপ্ত মানসিক ও অন্যবিধ শক্তি প্রাণ পাইয়া জীয়্ত হইয়া উঠ্ঠিয়াছিল। এই- 

সকল জাতির লোকের! এই ম্পর্শলাভের ফলে, কোনও প্রকার বাধাগ্রস্ত না হইয়া 

তাহাদের শক্তির সম্পূর্ণ স্কুরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তাহাদের চিত্তের এবং 

হাদয়ের স্বাভাবিক বিকাশের পথে, ভারতেব সহিত সংস্পর্শের ফলে কোনও অসহিষু 

ও বিপরীত-ধর্মী মনোভাবের সহিত সংঘাত ঘটে নাই ; ভারতীয় মনোভাব এমন 

ছিল না যে এইসব জাতির চিন্তা-রীতির এবং অস্ুভূতির আধার-ভূমির বৈশিষ্ট্যকে 

অনুকম্পা-বিহীন দৃষ্টিতে দেখিয়া অস্বীকার করিবে ) অথবা উড়াইয়া দিতে চাহিবে। 

কারণ, ভারতীয় বা হিন্ন, সভ্যতা নিজেই একটা বিরাট সমন্বম ও সর্বগ্রাহিতা বা 

সর্বন্ধরত্বের ভিত্তির উপরে স্থাপিত ; এই সমন্বগ্ধ ও সর্বগ্রাহিতা মানব-সংক্রান্ত কোনও 

কিছুকে তাহার নিজ সততায় ঈশ্বরের কাছে অথবা অন্য মানবের কাছে অগ্রাহ অথবা 

জুগ্গ্মার যোগা বলিয়া মনে করে না । ভাবতের মধ্যে এবং ভারতের বাহিরে যে- 

মকল জাতি ভারতীয় হিন্দ, সংস্কৃতির সহিত সংস্পর্শে আগিয়াছিল, তাহাদের আত্ম- 

সম্মানের কোনও হানি না করিয়া, ভারতীয় হিন্দ, চিত্তের এই মৌলিক উদারতা 

তাহাদের সভ্য মাহুষ করিয়! তুলিয়াছিল $ তাহারা এই সংস্কৃতির অস্তনিহিত গভীর 

এবং বিস্তৃত জীবনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের নিজেদের 

আহত ও স্বকীয় বিশিষ্ট উপাদান-সম্ভারের দ্বারা, এই সংস্কৃতিকে দেশ-কাল-পাত্র 

অন্ুারে আরও পরিবর্ধিত ও বিশ্বমানবের পক্ষে আরও উপযুক্ত করিয়] তুলিতে 

সহায়তা করিয়াছিল। হিন্দ, বা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারের মূলমন্ত্র ছিল, সকল 

প্রকার চিন্তা ও চর্ধ্যার সমন্বপ্--একটা বিশিষ্ট বা বিশেষ শান্ত্ান্ুসারী অথবা বিশেষ- 

সংঘ-নিয়নত্রিত মতবাদের দ্বারা আর সমস্ত চিস্তা ও চর্য্যার দূরীকরণ, অপসারণ, 

অবনমন বা বিনাশ নহে। এই জন্তই ভারতীয় সংস্কৃতির কৃতিত্ব কেবল একটী 

বিশিষ্ট পাঁধিব সভ্যত। বা সভ্য ও সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠাতেই নিবন্ধ ছিল না। 

অবশ্ঠ, ভারতীয় সংস্কৃতি তাহার নিজের অভিজ্ঞতায় দৃষ্ট আদর্শ ও ভাবরাজি অন্ত 
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জাতির লোকেদের সমক্ষে আনিয়া দিয়াছিল, একথাও সত্য; কিন্তু ইহ! ছাড়া 

আরও একটা বড় কা করিয়াছিল--অন্ত জাতির স্বকীয় আদর্শ ও ভাবরাজিকে 

সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট করিয়া এ কাধ্য করে নাই, বা বিনাশ করিবার চেষ্টা করে নাই। 
চীনের মত সুপ্রাচীন ও স্থসভ্য জাতির পক্ষে ( এশিয়া-মহাঁদেশে ভারত এবং চীন 

কেবল এই ছুই দেশেই, অন্য জাতির মানুষকে সভ্য করিয়া ভুলিতে সমর্থ হইয়াছিল 
এমন সংস্কৃতি, স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিফ্লাছিল ), ভারতীয় চিন্তা ও চর্ধ্যার সহিত 

সংস্পর্শ তাহার স্বকীয় সভ্যতার পরিপূরণ করিতে এবং সেই সভ্যতার সবৌচ্চ 

বিকাশ ঘটাইতে সহায়ক হইয়াছিল। ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম টীনদেশে আসার ফলে, 
এই স্থধী এবং কৃতী জাতির নিকটে মানব-জীবনের অস্তিত্বেব এবং মানবের কম 

চেষ্টার মূল তথ্য ও তত সম্বন্ধে নৃহন করিয়া প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিয়াছিল, এবং এই 

প্রশ্ন সমাধানের আকাঙ্ষা আনিয়া দিয়াছিল। বহু পূর্বে চীন ঝষি লাও-ৎসি এইরূপ 
গভীর আধ্যাত্তিক প্রশ্ন চীনাদের মধ্যে উত্থাপন করেন; বৌদ্ধ ধর্মের অন্তমুখিতা 

দেখিয়া তিনি নিশ্চয়ই খুশী হইতেন ; কিন্তু তাহার সময়ে চীনারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে 

গভীরতার ধার ধারিত না; ন্বম্ং খুউ.-ফু-ৎপি, যিনি আধ্যাত্মিকতার বা রহস্যবাদের 

কথা বুঝিতেন না (এবং এইজন্য যিনি স্থুলদৃষ্টি, 'ভাব অপেক্ষা কর্মপ্রিয় চীনা জাতির 
গুরু বা চিস্তানেত৷ হইয়া! দাড়াইযাছিলেন ), তিনি লাও-ৎসি-প্রোক্ত নির্ভণ ও সগ্তণ 

ব্রহ্ম, বিশ্ব-নিয়জবিশ্বাত্ম-স্বরূপ 'তাও? বা খত এবং তাহার বাহ প্রকাশ বিশ্বলগতের 

ক্রিয়া, এইসব বিষয়ে লাও-ৎসির গভীর তত্বকথা ধরিতে পারেন নাই । কিন্তু উত্তর 

কালে ভারতের বৌদ্ধধর্ম আদিয়! চীনের মনে গভীরতর চিস্তার জ্যোতির্ময় স্পন্দন 

আনিয়া দিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে ভাবাবেগের প্রবল বন্তা বহাইয়৷ দ্িয়াছিল ; এবং 

এইভাবেই ভারতের সহিত মিলনে চীন যেন নিজ গভীরতম প্রকৃতিকে খু'জিয 

পাইতে সমর্থ হইয়াছিল । 

ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন যেখানেই গিয়াছিল, সেখানে ধ্বংস করিতে যায় নাই, 

গিয়াছিল পূর্ণতা আনিয়া দিতে । বিভিন্ন দেশে ইহা প্রাণদানকারী বর্ধাৰারির মত 
আসিয়াছিল, ইহার আগমন একেবারেই মরুভূমির লু-বাযুর-ম ত, অথবা ধ্বংসকারী 

মারীর মতন ছিল না। মেকঝ্সিকো, মধ্য-আমেরিকা ও পেরু দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি 

যেভাবে রোমান-কাথলিক স্পেনের ন্বর্ণ-গৃর.তা, কুসংস্কার এবং ধর্মান্ধ বর্বরতার 

হাতে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা পর্যালোচনা! করিয়া আমাদের মনে একট 
বিক্ষোভ না আসিয়া পারে না। সম্বদয় ও কল্পনা-শক্তি-যুক্ত যে-কোনও সজ্জনে 

মনে, স্পেনীয়গণ কতৃক আমেরিকার এই-সব প্রাচীন সুসভ্য জাতির জয়, এক 

৫ 



৬৬ ভারত-সংস্কৃতি 

ধ্বংস-তাগুবের মতই লাগিবে-এই ধ্বংস-কাধ্যের মধ্যে একটুখানিও মঙ্গলের 

আভীস নাই,--এক মেক্সিকো ও মধ্য-আমেরিকার জনগণের মধ্যে নরবলি-প্রথা 

বন্দ করিয়া দেওয়া ছাড়া; কিন্তু এই নরবলি বন্ধ করিয়া যেটুকু মঙ্গল সাধিত 

হইরাছিল, তাহার পরিবর্তে স্পেনীয়েরা 12001916107 অর্থাৎ ধর্মের নামে নিষর- 

ভাবে প্রাণবধের রীতি এবং স্থানীয় অধিবানীদের ব্রীতদাসত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। 

তাহাদের হাতে কয়েকটী সমগ্র জাতির নরনারীর কয়েক-শত-বর্ষব্যাপী ক্রমবর্ধমান 

অর্থনৈতিক, মানসিক ও আত্মিক অবনতি ঘটিতে থাকে- এখনও সর্বত্র সে অবনতির 

শেষ হয় নাই। আমেরিকার 48%9০ আস্তেক, [৪5 মায়া, [০8 ইহ্কা প্রসৃতি 

জাতির পক্ষ হইতে বিচার করিয়া দেখিলে, ম্পেনীয় বিজয় আসিয়াছিল যেন ইহাদের 

উপরে ঈশ্বরের অভিশাপ-বূপে; স্পেনের তথাকথিত “উচ্চকোটি'র গ্বীষ্টান 

ইউরোপীয় সভ্যতা! এইসব কৃতী ও সভ্য জাতির মধ্যে যে-ভাবে কার্য করিয়াছিল, 

তাহার ফলে ইহারা সব দিক্ দিয়াই বিপর্যস্ত, বিধ্বত্ত ও বিনষ্ট হইতে থাকে 

তাহাদের নিজেদের অবিনশ্বর প্রাণধর্মের ও প্রাণশক্তির সহায়তায় এবং নৃতন যুগের 

কালধর্মের ফলে, মেক্সিকোতে তাহারা এখন এতদিন পরে এই অবস্থা কাটাই 

উঠিতেছে বপিয়! মনে হয়। আমেরিকার এইসব স্থুসত্য আদিম জাতির লোকেদের 

পরমতাসহিবু স্পেনীর রোমান-কাথলিক চিস্তা ও চর্য্যার অনুগামী করিয়া গড়িয়া 

তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টার ফলে, ইহাদের জীবনের ও ইহাদের সংস্কৃতির যাহা নষ্ট 

হইয়াছে, অথব! নির্বোধ স্বার্থের ও ধর্মাপ্কতার হাড়িকাঁঠে যাহাকে বলি দেওয়া 

হইয়াছে, তাহার অভাবে বিশ্বমানব সংস্কৃতির ভাগ্ার চিরকাল ধরিয়া! অপূর্ণ থাকিয়া 

যাইবে । আমেরিকার আসন্তেক, মায়া ও ইস্কা সভ্যতার সর্বোচ্চ কৃতিত্বের ও নানা 

গুণের কথা মনে করিয়া, আমরা তদ্বিষয়ে একটা আকুলতা! অনুভব করিয়া থাকি; 

এবং এই সভ্যতাগুলির পক্ষে, ত্রমোন্নতির পথ ধরিয়া নিজ-নিজ বিশিষ্ট, আরও 

উচ্চ শিখরে আরোহণ করার স্থযোগ বা! অবাধ গতি স্পেনীয়দের আগমনের ফলে 

আর যে মিলিল না, এবং সেই হেতু মানব-জাতি যে এক অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক 

সমৃদ্ধি হইতে“চিরতরে বঞ্চিত হইয়া রহিল, একথা ম্মরণ করিয়া আমরা বিষাদগ্রস্ত না 

হইয়া পারি ন|। 

স্পেনীয় বিজেতাদের সঙ্গে মেক্সিকো বা পেরুর সংযোগ যদি কখনও না ঘটিত, 

তাহা হইলে তাহার জন্ত দুঃখের কি থাকিতে পারে? কিন্তু ভারতবর্ষের সহিত 

সংস্পর্শের ফলে, জীবনের এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক নানাবিধ অভিজ্ঞতার ঘষে 

শব্ধ, সাহিত্য, শিল্পকল! ও ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, 
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এবং তাহাদের মনের ও আত্মার যে বিস্ময়কর ও পুলকাবহ বিকলন ঘটিয়াছে, তাহা 

হইতে বিচ্ছিন্ন যবদ্ধীপ বা শ্তাম, চীন বা জাপানের কল্পনাও কি আমরা করিতে 
পারি? আজকাল আমেরিকার বিশেষ করিয়া মেক্সিকোর, এ-পর্ধাস্ত ক্রীতদাসের 

অবস্থাতে অবনীত আদিম জনগণের মধ্যে এক পুনর্জাগৃতির কথা আমরা পাঠ করি 

এই পুনর্জাগৃতির ফলে, মেক্সিকোর প্রাচীন আন্তেক দেবতা 08965810081] 

েৎ্সাল্্কোআত্ল্ বা 191০0 তলালোক আবার সম্মানের সহিত পুনরুজ্জীবিত 
হইতেছেন এবং স্পেশীয়দের দ্বারা আমদানী করা রোমান-কাথনিক ৪৪ নামধারী 
ঠাকুরদের স্থানে ইহাদের অংশতঃ পুনঃগ্রতিষিত করিবার আয়োজন চলিতেছে । 

স্পেনীপ্্দের আগমনের পূর্বে ইহাদের মধ্যে যে ধরণের গভীর ধর্মভাব ও অনুষ্ঠান 
ছি, ষে প্রাচীন পৃজানৃত্য ও বিশেষ ধরণের নৈবেস্ত-অর্পণের রীতি ছিল, সে 
সব রোমান-কাখলিক ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হইয়া এখনও বিদ্যমান ; সেই 
ধর্মভাব 388081079 171818০ “উ্লাদালুপে হিদাল্গো+ নামক স্থানের গির্জা 
রক্ষিত ষীস্ত-মাতা মেরি বা মারিয়া-মাতাকে মেক্সিকোর আদিম জাতির বঙ্ষমিত্রী 
জননীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । এইরূপ নান! উপায়ে মেক্সিকোর আদিম জনগণ 

এতদিন পরেও অন্ধ-তাবে জাতীয় প্রকৃতির ও মানসিক প্রবণতার পথ ধরিয়া নিজ 

আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে ; ষে রোমান-কাথলিক ধর্ম তাহাদের 

সংস্কতির ঘাড়ের উপরে চড়িয়া বসিয়াছে, যাহা তাহাদের চিন্তা! ও চরধ্যাকে না 
বুঝিন্না কেবল নির্বোধ-ভাবে ও নিষ্ঠর-ভাবে ধ্বংস করিবার প্রম্নাসই করিয়াছে, তাহার 
অন্থমোদিত আত্মপ্রকাশ তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই ও হইতেছে না। 

স্পেনীয়দের শিক্ষায় এতাবৎ আমেরিকার প্রাচীন জাতিগুপি নৃতন কিছুরই সৃষ্টি 
কবিতে পারে নাই-_পুরাতনকে হারাইতে তাহাদের বাধ্য করা হইয়াছে, এবং 

তাঠার স্থানে নৃতনকে আপনার করিয়! লইবার শক্তিও তাহাদের বিনষ্ট হইয়াছে । 
কিন্তু যব্দীপ প্রভৃতি দেশ ভারত হইতে যাহা পাইয়াছিল, আত্মসম্মান 

অঙ্ষু্ন রাখিয়া তাহা! আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছে; ভারতের রামায়ণ ও 
মহাভারত এবং প্রাচীন ষবদ্ধীপ ইতিহাসের উপাখ্যান লইয়া তাহারা তাহাদের 
বিশিষ্ট কৃতিত্ব ছায়ানাটক এ নৃত্যনাটক স্থাট্ি করিয়াছে) শ্তাম, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে 
শিল্পকলা! বিষয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । চীনদেশের কবিতায় ও চিত্রে, 
তাস্কর্য্যে ও অন্ত শিল্পে, বৌদ্ধ প্রভাব ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত; এবং জাপানের 
সম্বন্ধে সেই কথা বলা যায়। আমর] কি রামায়ণ-মহাভারত-বিহীন যবদ্বীপ, 
বুদ্ধঃরিত-বিহীন স্তাম, অমিতাঁভ-অবলোকিতেশ্বর-মৈত্রেয-বিহীন চীন ও জাপানের 
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কথ। ভাবিতে পারি ? এমনি ভাবেই ভারত এই-সব দেশে নিজের সত্তাকে ইহাদের 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য করিয়৷ তুলিয়াছিল। এই ব্যাপারের সঙ্গে একমাত্র ইউরোপে 
বীষ্ট-ধর্মের গ্রসারের কথা তুলিত হইতে পারে; এই প্রসার সম্ভবপর হইয়াছিল 

এই জন্যই যে, ইহুদী-মূল শ্রীষ্-ধর্ম বরাবরই আপস করিয়া চলিয়াছিল-_প্রথমটায় 

গ্রীক দর্শন ও ইতালীয় বহুদেব-বাদের সঙ্গে, পরে উত্তর-ইউরোপের জাতিসমূহেব 
পৃজাপার্বণ ও ধামিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে ; এবং খ্রীষ্টান ধর্মের বিকাশ ও প্রসার কোন 
জাতি-বিশেষের একার কৃতিত্বের ফল নহে-__-সমগ্র ইউরোপের জাতিবর্গ মিলিয়া 

ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, রূপে ও রসে ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। 

্ 

দেশ-জয় অথবা বাণিজ্যের পথ ধরিয়া সভ্যতার প্রসারের কথা সহজেই বুবিতে 
পারা যায়। ইন্বোচীন ও দ্বীপময়-ভারতে ভারতব্ীয় সভ্যতার প্রসারও নিশ্চয়ই 

ভারত ও এ-সব দেশের মধ্যে বাণিজ্যের আদান-প্রদীনের পথেই ঘটিয়াছিল। 

এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে হিন্দু (ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, জৈন) সঠ্যতার 

ধারা, নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণের পূর্ব হইতেই-অনাধ্যদের সময় হইতেই--ভারত 
ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য-ঘটিত যোগনত্র স্থাপিত হয়। ভারতের আধ্য- 
পূর্ব যুগের অনাধ্য (দ্রাবিড় ও অস্ট্রক ) উপাদান ও নবাগত আধ্য উপাদান 
সম্মিলিত হই, উত্তব-ভারতে পঞ্চনদ ও গঙ্গার দেশে, “হিন্দ, সংস্কৃতিরণে 

আত্মপ্রকাশ করিল (হিন্দ, শব্ধ ব্যাপক অর্থে ব্রাহ্মণ্য জৈন বৌদ্ধ সকলকেই বুঝাইতে 
ব্যবহার করা হইতেছে ), শ্রীষ্টজন্মের কয়েক শতক পূর্বে তাহার বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ 
করিল। আর্ধ্যদের ভাষা_-সংস্কত ও প্রাকৃত-_-এই সভ্যতার বাহন হইল ; এবং 

ইহার বাহ্ রূপ ব। আকার এবং সংগ্রন্থন হইল আধ্যজাতির ছাচ লইয়া । এই নব" 

স্থ্ সংস্কৃতি, বর্ষায় নদীর জল যেমন কুল ভাসাইয় দেয় সেইভাবে ভারতবর্ষ প্লাবিত 
করিয়া ভারতের সীমান্তের বাহিরের দেশগুলিতেও-_ইন্দোচীন, দ্বীপময়-ভারত এবং 

মধ্য-এশিয়ার নানা দেশে--গিয়া পহছিল, যেন অতি সহজ ভাবেই। মনে হয়, 

প্রথম প্রপারের সময়ে এই ব্যাপারে বড় একটা চেতন চেষ্টা ছিল না। কিন্তু একথা 

বগিলে ঠিক হইবে না যে হিন্দ, সংস্কৃতির প্রসার, কোনও অন্ধ নৈসগিক শক্তির মত, 
কিংবা অজ্ঞান 7090০ বা জাড্যের মত, কোথাও বাধা পায় নাই বলিয়াই 
'ঘটিয়াছিল। হিন্দ, সংস্কৃতির প্রসারের পথে কোনও-না-কোনও প্রকারের বাধা যে 

আসিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ $ চীনদেশে কখনও-কখনও বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল 
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আন্দোলন দেখা দিত, তিব্বতেও এরূপ বিরোধ একাধিকবার প্রকট হইম্নাছিল ; 
অন্তত্রও নিশ্চয়ই হইয়াছিল, তবে তাহার তেমন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। কারণ, 
যেখানেই বাহির হইতে নৃতন কোন চিন্তা বা রীতি আমে, দেখানেই স্থানীয় 
রক্ষণশীল বাক্তিগণের মধ্য হইতে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক | 

এই-নব আপত্তি কাটাইয়! উঠিয়া তবে হিন্দু সংস্কৃতিকে নিজ প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে 

হইয়াছিল। ধাহারা ভারতের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলেন এবং ধাহারা 
ভারতের বাহিরে উহার প্রসার করেন, তাহার! নিজেদের চেষ্টায়, সচেতন ইচ্ছাশক্তি 

দ্বারা চালিত হইয়াহিলেন ; এবং ভারতবর্ষের মাটিতে বিয়া নিদিধ্যাসন ও অন্থশ্ীলন 

দ্বারা যে চারিত্র্যের এবং পুরুষার্থেব আদর্শে তাহারা পহু'ছিয়াছিলেন, তাহার বাণী 
স্বদেশের বাহিরের ঘানবগণের নিকট শুনাইবার জন্য একটা স্থবোধ্য আধ্যাত্মিক 
অন্গপ্রেরণার বশেই তাহার! বিদেশে-গমন করিয়াছিলেন। হিন্দ, ধর্জের অন্তনিহিত 
দর্শনের মূল হয় তো আধ্যদের দেবতার সম্বন্ধে নৈসগিক কল্পনায় ও যান্তুধী ধারণায় 
এবং অনাধ্যদের বিশ্বচরাচরে ওতপ্রোতভাবে বিছ্ামান এশী শক্তির সম্বদ্ধে বিশ্বাসে 
গিয়া পন্থ ছিবে $ ধর্মাচুষ্টান হিসাবে পৃজ। হয় তো মুলে বর্ধরদের শশ্ত-উৎপাদনের 
বা প্রজা-প্রজননের জন্ অনুষ্ঠিত কোনও যাছু-বিগ্যার প্রক্রিঘ়াই হইবে; কিন্তু যে- 
ভাবে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও অনুভূতির রাজ্যে এগুপিকে হিন্দ, ধর্ম-জীবনে আনা 
হইগাছে, তাহাতে এগুলির রূপ বদলাইয়া দিয়া, একেবারে অন্থ বস্তুতে উন্নীত করা 
হইয়াছে । হিন্দ, ধর্ম ও সংস্কৃতির উ২পত্তি ঘটয়াছিল এক মহান্ অন্থুপ্রেরণার 
বাতাবরণের মধ্যে ; এই অনুপ্রেরণা হইতে জাত জীবনীশক্তি এখনও অম্বতরস্- 
প্রবাহে প্রবাহিত। ভাবতে এই মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে-সলে চিন্তা- 
জগতে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ দেখা দিল--উপশ্ষিদ, বৌদ্ধ দর্শন, হিন্দু ব্রহ্মবাদ 
9 দেববাদ, ভক্তিবাদ ; এবং, বিশিষ্ট-বূপে ভারতের ভারভীরত্ব এইখানে দেখিতে 
পাই--সর্ব-জীবের প্রতি অহিংসার ভাব, জীব-মাত্রেরই জীবন-ধারণের অধিকারকে 
'ীকাব করিয়া লওয়া ; জীবের অহিংস্তত্ব সম্বন্ধে এই বোধ, টন, বৌদ্ধ এবং পরে 
অিকাংশ ব্রান্ষণ্য ধমশবলম্বী সম্প্রদায় কর্তৃক বিশেষ-ভাবে গৃহীত হয়৷ মানুষের 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অনুভূতির ক্ষেত্রে, গভীরত্বে এবং বিশ্বন্ধরত্বে ভারতের আহ্বত 
এই সকল ভাব-সমুদ্রের কাছে পহ্ছিতে পারে, এরূপ কম বন্তরই উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। ব্রাহ্মণের সংযম ও তপস্যা, এবং জ্ঞান ও সত্যান্সন্ধিৎলা, জন যতি ও 
বৌদ্ধ শ্রমণের সর্বজীবে করুণ! ও মৈত্রীর সঙ্গে মিলিত হইল? এবং প্রায় সমগ্র 
এঁশিয়া-ধণ্ডের জনগণের পক্ষে এই সকল ভাব ও কমর্ধারা, তৃষিতের নিকট 
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প্রাণবারির মত আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদের নিকট হইতে সাগ্রহে স্বাগত 

পাইল। মানবজাতির সহিত একটা আত্মীয়তা-বোধ, 'বস্থুধৈব কুটুম্বকম্্ঃ এই 

উদ্দার মনোভাব, এবং সকল মানবের স্থখ ও মোক্ষের জন্য তীব্রভাবে অন্ধুভূত 

আকাঙ্ষ।-_-এই ছুই মহাঁভাব এবং অন্ধ প্রাণনার বশে, ব্রাঙ্গণ ও বৌদ্ধ শিক্ষক ও 

প্রচারকগণ খধিদিগের ও বুদ্ধদেবের বাণী লইয়া স্থদূর এবং ছুরধিগম্য দেশসমূহের 
উদ্দেশে যাত্রা আরম্ভ করিলেন । এই অন্প্রাণনার বলে তাহার। এদিকে পূর্বাঞ্চলের 

দেশসমূহে ও দ্বীপপুঞ্জে কতকটা স্থলপথে ও বেশীর ভাগ জলপথে প্রয়াণ করিলেন 

এবং মোন ও খোর এবং চাম, ও পরবর্তী কালের বমা ও শ্ঠামীদিগকে, ও তথা 

মালয় স্থমাত্র যবদীপ বলিত্বীপ প্রভৃতি দ্বীপাবলীর অস্টিক বা ইন্দোনেসীয় 

জাতিসমূহকে, সভ্যতায় দীক্ষিত করিয়! ভারতবর্ষের সঙ্গে একাঙ্গীভূত করিয়া দিলেন 

_ ব্রাঙ্গণ্য ও বৌদ্ধ আধ্যাত্মিকতার বাণী, দর্শন ও চিন্তা এবং ইতিহাস ও 

উপাখ্যানাদি দিয|__বুদ্বচরিত, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ দিয়া--তাহাদের 

বুদ্ধি ও কল্পানা উভয়ই জয় করিয়া লইলেন; ওদিকে তাহারা উত্তর-পশ্চিমের ও 

উত্তরের দুরীরোহ ও বিপৎসংকুল হিমগিরি এবং মরুদেশ অতিক্রম করিয়া শক, 
শুলিক, কুস্তন, ঝধিক, কুচী প্রভৃতি জনগণের মধ্যে উপনীত হইলেন, তিব্বতে এবং 

মহাচীনে বা ঈনদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন, দুই-চারিজন এমন কি কোরিয়া ও 

জাপানেও পহুছিলেন। 

এইরূপে প্রাচীনকালে ভারত নিজে সত্যের সাধনায় দিদ্ধি লাভ করিয়াঠিল, 

এবং সেই সাধনা ও সিদ্ধি জীবনে পরমার্থ বলিয়া, শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া অপরকেও 

বাটিয়। দিবার নিষ্কাম ইচ্ছায় বা অনুপ্রেরণায় জানা ও অজানা নানা দেশে নিজেব 

ভাণ্ডার ছড়াইয়া দিয়াছিল। ভারত হইত্তে বৃহত্তর ভারতের বিভিন্ন দেশে, মধা- 

এশিয়ায়, চীনে, ঈরানে ও ইরাকে, এই ভাবে উচ্চ অধ্যাত্মিক আদর্শের ও সাধনাক 

প্রচার, সচেতন ভাবেই ঘটিমাছিল ; এবং গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সাকাজ্ষ ও সাগ্রহ 

সহযোগিতার ফলেই সম্ভবপর হইয়াছিল। 

এ কথা সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় গুরুগণ বিজয়ী এবং বিদেশী 

শাসক জাতির মানুষ-রূপে এ-সব দেশে যান নাই--শাসক জাতির লোকের যে 

কতকগুলি সহজে স্বীকৃত ক্ষমতা বা অধিকার অথব1 দাবী থাকে, তাহা তীহাদের 

ছিল না_-তাহাদের আভিজাত্য ব1 শ্রে্ঠতা ছিল সম্পূর্ণ অন্ত ধরণের । ব্রাহ্মণ ও 

শ্রমণ আপিয়াছিলেন প্রথমটীয় ভারতীয় বণিকৃদের সঙ্গে; যদিও কোনও-কোনও 

স্থানে এরূপ ঘটিয়াছিল যে, উপনিবিষ্ট বা আগত ভারতীয়দের ছুই-একজন এ-সব 
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দেশের রাজনীতিতে যোগ দিয়া, কচিৎ স্থানীয় রাজবংশে বিবাহ করিয়া, নিজেদের 

একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছিলেন ; তাহা৷ হইলেও, বৃহত্তর-ভারতের দেশের 

লোকেরা যাহারা ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে, ত'হারা স্থানীয় অ-ভারতীয় লোকই 

ছিল, তাহাদের রাজাবা ও অভিজাত-জনও স্থানীয় ছিল, ভারত হইতে যায় নাই। 

ভারতীয় রাজশক্তি সৈন্য-সামস্ত লইয়া এ সব দেশ সংগ্রাম করিয়া বিজয় করিবার 

জন্য যায় নাই। একমাত্র খ্রীষ্টীয় এগারোর শতকে তমিল দেশ হইতে রাজেন্দ্র 
চোলের মালয় দেশ ও শাম দেশ জয় ছাড়া, এবং তাহার বহু পূর্বে বৌদ্ধপুরাণ মতে 

গুজরাট হইতে পিংহলে বিজয়সিংহের অভিযানের কথা ছাড়া, এরূপ যুদ্ধের দ্বারা 

জয়ের আর সংবাদ আমাদের জানা নাই। স্থানীয় লোকদিগকে যুদ্ধে বধ করিষা, 

তাহাদের দেশ জোর করিয়া দখল করিয়া, বিজেতৃম্থলভ নানা অত্যাচার ও উতপীড়ন 

করিয়া, তবে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই। ভারতবধষ হইতে কখনও 

ভারতের বাহিরে কুরুষ বা কম্ুজিয়, আলেক্সান্দর বা যুলিউস্ কাএপারু, অত্তিলা বা 

গজনীর সথলতান মহমদ, চিঙ্গীজখান বা তৈমূরলঙ্গ, কোর্তেস, পিসারো অথবা 

নেপোলিয়নের মত, দিগ বিজয়ী বীর বা যোদ্ধা ভারত-সংস্কৃতির বৈজয়স্তীকে বহন 

করিয়া লইয়া যান নাই ; ভারতের দিগ বিজয় ঘটিয়াছিল সত্য এবং ধর্মের সাহায্যে, 

অস্ত্রের সাহায্যে নহে; রাজধি অশোকের আকাজ্কিত ধর্ম-বিজয়ের আদর্শকেই 
ভারতের ব্রাঙ্ষণ ও শ্রমণ সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এখানেই ভারতের 

অবিনশ্বর গৌরব ; ইতিহাস এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে যে, কাষায়-চীবব পরিধান 

করিয়া বিনয়াবনত ভিক্ষু এবং কটিবস্্র মাত্র পরিহিত হইয়া ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী, 

ভন্মাচ্ছাদিত বছর মত, চীন ও ক্বোজে, মধ্য-এশিয়া ও যবছীপে গির়৷ 

পৃভৃছিয়াছিলেন, এবং এই-সকল দেশে ও অন্যত্র ভারতের গ্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়া 

আসিয়াছিলেন। এই ভাবে তীহান্দের চেষ্টায় একটী সত্যকার 'বৃহত্তর-ভারত? 

তাহার! গড়িয়! তুলিয়াছিলেন, যে বৃহত্বর-ভারত আধ্যাত্মিক বিষয়ে এবং ভৌতিক 

বা পাথিব ব্যাপারে, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ধর্মামুভূতি ও শিল্পকলায় ভারতবর্ষে 
একটা বিস্তৃতি-ম্বরূপই ছিল। 

যে-সকল ভারতবাসী আবার স্বজাতির মধ্যে স্বপ্ত বা ঘ্রিরমাণ শক্তিকে 

পুনরুজ্জীবিত করিতে উতস্থক, বৃহত্বর-ভারতের ইতিহাস, এশিয়া-খণ্ডে ভারত- 

সংস্কতির প্রদারণের ইতিহাস তাহাদের এই কাজে বল দিবে, অন্থপ্রাণনা 

যোগাইবে,_-যাহার ফলে জাতিকে আবার দীড় করাইয়া দিতে সাহায্য পাওয়া 

ষাইবে। ভারত প্রাচীনকালে সঙ্ঞানে যাহ! করিয়াছিল, তাহার আলোচনা, 
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বিচার ও অন্ধ্যান ইইতে আমর! আধুনিক কালে আবার নৃতন আশা ও উৎসাহ 
লাভ করিতে পারিব, নৃতন করিয়া আমাদের কার্য্যম্পৃহা আনিতে পারিব, এবং 

আমাদের উপস্থিত অযোগ্যতার জন্ত আমাদের মনে আবশ্ক দীনতা-ভাব এবং 

নআতাও আনিব। আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা এই যে, ভারতের চিন্তাশীল 

ও শিক্ষিত সহৃদ্য়গণের দৃষ্টি বুহতুর-ভারতের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। 

প্রাচীনকালের ভারত নিজ জ্ঞান ও বিদ্য। এবং চিন্তা ও চধ্যার কারণ এশিয়া- 

খণ্ডের বিভিন্ন জাতির মানুষের মনে ও অনুভূতিতে কতটা শ্রদ্ধার আসন লাভ 

করিতে সমর্থ হইরাছিল, তাহ! বৌদ্ধ চীন বা জাপানে অথবা শ্তাম বা যবদ্ধীপ কিংবা 

অন্যান্য দেশে একবার গেলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। ভারতীয় দর্শন, জীবনের 

নানা ব্যাপারে ও জীবনের মূলতত্ব-সম্বন্ধে ভারতীর দৃষ্টি ভক্দী, এমন কি ভারতীয় 

আচার বা সদাচার, এইসব জাতির লোকের মধ্যে এমন-ভাবে গৃহীত হইয়া গিরাছে 

যে, অনেক সময়ে পেগুলি অনপেক্ষিত-ভাবে আমাদের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়! 

আমাদের চমত্কৃত করে। সিঙ্গাপুরে এক চীনা বৌদ্ধ বিহারে আমাদের বিহাঁর- 

সংশ্লি্ই নিরামিষ ভোজনাগারে আহার করিতে অঙ্ছরোধ কর! হইল; মাংসভোজী 

সর্বভুক্ শুকরমাংস-প্রিয় চীনাদের মধ্যে নিবামিষ আহারের রীতি বড়ই অসাধারণ 

বস্তু, কিন্ত বৌদ্ধধষের প্রভাবে ইহা তাহাদের সাংস্কৃতিক বা ধামিক জীবনের মধ্যে 
নিজ সহস স্থান করিয়া লইঘ়াছে। আহারাস্তে আমাদের ভোজনগৃহের পার্থে একটা 

প্রাঙ্গণে ডাকিয়া লইন্ভা গেল, সেখানে একটা বড় জালায় জল আছে, হাতলওয়াল 
মালায় করিয়া সেই জল তুলিয়া লইয়া আমাদের আচাইতে বলিল। ব্যাপারটী খুবই 

সামান্য ; কিন্ত এই যে ব্যক্তিগত শোৌচের আদর্শ, ইহা তো বৌদ্ধ মঠের বাহিরে 
আর কোথাও দেখি নাই--ভোজনের পরে এই মুখধাবন-রূপ শোৌচেব রীতি 

আমবাও যুগের ফলে অন্ত পাচটা জাতির 'ছোয়াচে বর্জন করিতেছি, চীনাদের 

মধ্যে বোধ হয় ই তেমন সাধারণ হিল ন1; কিন্তু চীনা বৌদ্ধচর্য্যা এখনও ইহা 

ধরিয়া আছে এবং তদ্বারা প্র;চীন ভারতেবই শোচ-বিচারের জযগান করিতেছে । 

আমার তগনই মনে পড়িয়া গেল, সপ্তম শতকের চীনা ভিক্ষু ঈ-খ্সিউ-এর কথা-- 

তিনি ভারতবর্ষ ঘৃরিযা গিয়াছিলেন, তাহার বইয়ে ভারতীয়দের অন্থঠিত শোৌঁচ ও 

সদাচার স্বজাতীর ডিক্ষুদের শিখাইবার জন্ তাহার কি আগ্রহ! 

দ্বীপময় ভারতের লোকেরা বিগত ৭।৮ শত বৎসর ধরিয়া, আমাদের দেশ 

তুক্দের দ্বারা বিজিত হইবার পরে, ভারতের সঙ্গে যোগ হারাইয়াছে। বপিছীপ 
বৃহত্তর-ভারতের একেবারে স্থদূর পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত_-বলির সঙ্গে ভারতের 
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যোগন্ত্র ইহার পূর্বেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল মনে হর । তবে যবদীপের সঙ্গে বলিদ্বীপ 
বরাবরই সংশ্লিষ্ট ছিল। বনিদ্বীপের দশ লাখ লোক এখন প্রায় পূরাপৃরি তাহাদের 
মিট হিন্দুধর্য জিয়াইয়া রাখিয়াছে, যবদ্ধীপের চারি কোটি লোকের মত তাহার! 

সতত: বাহিরেও মুপলমান বনিয়া যায় নাই। বলিদ্বীপে এখন যে হিন্দ,ধর্ম বিছ্যমান, 
ভারত হইতে আগত ব্রাহ্মণ্য ( শৈব ) ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম স্থানীয় লোকেদের আদিম 

ধর্মের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যাইবার ফলে, তাহা একটা বিশিষ্ট 
রূপ লইয়াছে তাহাকে হিন্দ, ধর্মের বলিদ্বীপীয় বকাশ বলিতে হয়। ভারতের 

লৌকিক হিন্দধর্ম_ ইহার দেব-কাহিনী ও পুরাণ-কথা, ইহার সাড়ম্বর পুজা, 

প্রেতকৃত্য, শ্রাদ্ধ ও অন্য অনুষ্ঠান, ইহার মধ্যে উৎসবাত্মক ও নয়নরঞ্ক যাহা কিছু 

আছে, তাহা, এবং ইহার অতিপ্রাকৃত দিক্, -আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, এই সবই 

যেন বপিদ্বীপের আদিম ইন্দৌনেসীর লোকেদের মুগ্ধ করিয়াছিল, এবং এই-সবই 

তাহারা নিজেদের জীবনের অঙ্গ করিয়া লইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য পুরাণ হইতে গৃহীত 

নান: দেব-কাহিশী, বামায়ণ ও মহাভারত, ব্রাঙ্ষণ্য পূজা বা দেবা্চনা-বীতি, শবদাহ- 

রীতি ও শ্রাদ্ধ এবং অন্ত অ্গষ্ঠান, এবং বলিদ্বীপের ইন্দোনেসীন় সংস্কৃতির অনুযায়ী 

করিয়া সেগুলির পরিবঙন--এই-সব বলিদ্বীপে এখনও বেশ জোরের নঙ্গে চলিতেছে । 

হিন্দু পৃজার্চনার অঙ্ুষ্ঠান, ভারতে অজ্ঞাত নৃতন কতকগুলি পদ্ধতির সঙ্গে মিলিত 

হইয়া, এই দ্বীপে বেশ একটু অন্ত ধরণের হইঞ! গিবাছে? পৃজার তাণ্তিক মন্তগুপি 
বিকৃত সংস্কৃতে ও বপিদ্বীপের ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া উচ্চারিত হয়। ভারতের 

পৃঙ্গার মন্ত্রপৃত জল, পুষ্প, ঘণ্টা, আসন, মুদ্রা এই-সবের সঙ্গে বহু বলিখীপীর আচার 

ডপচার মিলিত হইয়। গিয়াছে। বাহির হইতে মনে হইবে, বুঝি ব্রাক্ষণ্য ধর্জেন 

বহিবঙ্গ, পৃজা-অর্চনাব ঘণ্টা, প্রদক্ষিণ ও চংক্রমের আডম্বর এক কথায়, দেবাচনার 

নাটকীয এবং দর্শনীর বস্তগুলিই-_ইহীদের অভিভূত করিয়াছে, কেবল সেইগুলির 

জন্যই ইহাদের শিশুহ্থলভ আকাজ্ষা। কিন্ত এদেশের অভিজাত ও শিক্ষিত শ্ণীর 

তুই চ।রিজন ব্যক্তির সহিত আলাপে বুঝিলাম, এই ধারণ ঠিক নহে । আড়ম্বর ও 

ঘটা এবং অতিপ্রাক্ৃতের বাহুল্য ইহাদের মনকে সরস করে বটে, কিন্তু ভারতীস় 

খিগণ যে-সমন্ত গভীর তত্বক্ণথা বলিয়া গিয়াছেন, সেগুলিও ইহাদের মনে বিশেষ 

একটা স্থ।ন করিয়া লইয়াছে__ ইহাদের মধ্যেও শাশ্বত সত্য, তত্ব এবং তথ্য বিষদ্ে 

লিজ্ঞাসা ও অস্থমুাখতা যথেষ্ট আছে। 
১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বলিছ্বীপে নি্ছিলাম, 

তখনকার একটা ঘটনার কথা বলিব। পূর্ব-বলিতে ছোট একটা শহর, কারাঙ- 
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আসেম) সেখানকার 8699720939£ ( অর্থাৎ নগরপাল ) এই ডচ উপাধিধারষট 
বৈশ্ত-জাতীয় রাজা অনাক্ আগুঙ.বাগুস্ জলাস্তিক্-এর গৃহে কবি অতিথি হইয় 

অবস্থান করিতেছিলেন ; তাঁহার অন্ুচর-রূপে সেখানে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ, 

আমারও হইয়াছিল। বলিদ্বীপের ব্রাক্ষণ ও অন্ঠ হিন্দ,দের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হইবে 
জানিয়া, আমি দেশ হইতে যাত্রা করিবার সময়ে তাহাদের দেখাউবার জন্য এক প্রস্থ 

পূজার তৈজস-পত্র ও অন্য জিনিস লইক্স! গিয়াছিলাম, সঙ্গে নিজের স্থবিধার জন্য 
একখানি “পুরোহিত-দর্পণ”ও লইয়া যাই। ভারতবর্ষ হইতে আগত ব্রাহ্মণ আমি-- 

আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচন! করিবার জন্ত রাজা তাহাব ব্রাঙ্ষণ-পুরোহিতদের' 

( পদণ্ড অর্থাৎ দণ্ডী বা দণগুধারীদের ) ডাকিয়া আনাইলেন। সঙ্গের একজন, 

ওলন্দাজ বন্ধু দৌভাষীর কাঁজ করিলেন, তাহার সহায়তায় এক দিন প্রায় সারা সকাল 

ও বিকাল ধরিয়! ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিলাম । আমার বক্তব্য আমি ইংরেজীতে 

বলি, ওলন্দাজ বন্ধু তাহা “দ্বীপমক্ঈ-ভারতের হিন্দী” মালাই ভাষায় অন্বাদ্দ করিয়া 

তাহাদের বলেন, তাহাদের মালাই বক্তব্য আবার আমায় ইংরেজী করিয়া শুনান। 

রাজ! সায়! ক্ষণ বসিয়া-বসিয়া সব শুনিলেন ও দেখিলেন। বপিদ্বীপেব ব্রাহ্মণদের 

মনোমত সব বিষয় লইয়া আলোচনা! চলিল। আমাকে আমাদের দেশের সাধারণ 

পূজার আচমন হইতে আরম্ভ করিয়া সব মন্ত্র ও অনুষ্ঠান বুঝা ইতে হইল--"পুরো- 

হিত-দর্পণখানি তখন বিশেষ কাজে পাগিল। সঙ্গে ভারতের মন্দিরের ও দেবমৃতির 
অনেকগুলি ল্য।ণ্টান্ন-স্লাইড ছিল--বলিছ্বীপে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন কোথাও মিলে নাই 

-_সেগুলি হাতে-হাতে ঘুরিতে লাগিল, তাহা আলোর সামনে ধবিয়া সকলে ভারতের 

দেবমন্দিরের সম্বন্ধে একটু ধারণা করিবার চেষ্টা করিলেন। পদগুরা ভারতের 

হিন্দ,দের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অশোচ, ন্বগোত্র, সপিগড প্রসৃতি 
বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন কবিলেন। আমিও বলিদ্বীপে হিন্দুধর্মের উপস্থিত অবস্থা সম্বন্ধে 

তাহাদের নিকট কিছু-কিছু খবর লইলাম। রামায়ণ মহাভারত ৪ অন্য সংস্কৃত বই' 

সম্বন্ধে, সংস্কৃত-চর্চার পুনরভ্যু্থানের আবশ্তকতা সম্বন্ধে কথা কহিলাম। কারাউ- 

আসেম-এর রাজা ন্বধর্মনিষ্ঠ ও পণ্ডিত ব্যক্তি; তিনি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত মালাই 
ভাষায় একথানি বই প্রকাশিত করিম্বাছেন, বলিঘীপে প্রচলিত হিন্ধর্মের স্বরূপ 
তাহাতে বর্ণন! করিয়াছেন ( এই বই একখণ্ড তিনি আমাকে উপহার দেন); তিনি 

বেশ বুদ্ধিমানের মত আমাদের কথার মাঝে-মাঝে যোগ দিতেছিলেন । এইভাবে, 

প্রায় একটী পুর! দিন ইহাদের সঙ্গে কাটাইবার পরে, সন্ধ্যার অন্ধকার যখন; 

নামিভেছে, তখন রাজবাটীর মধ্যে একটা দীঘির ধারে এক উচ্চ ছতবীযুক্ত ঘরের 
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মধ্যে আমাদের যে আলোচনা-সড! চলিতেছিল, সেই সভা ভাঙ্গিবার সময়ে, রাজ! 
হঠাৎ আমাকে একটা প্রশ্ন করিলেন ঃ “দেবতা, শ্রাদ্ধ, দ্েবার্চনা, সামাজিক রীতি-_ 

এ-সব নিয়ে তো অনেক কথা হ'ল) এখন বলুন তো, মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য 
কি? প্রশ্নটা রাজা যেরূপ গভীর ও আন্তরিক ভাবের সহিত করিলেন, তাহাতে 

আমি চমতকৃত হইলাম-_হঠাৎ এরূপ প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তত ছিলাম না; কয়দিন 

যাবৎ বলিম্বীপে ঘুরিয্/। আমাদের মনে হইতে ছিল-__আর এদেশে বহুদিন ধরিয়া বাস 

করিতেছেন এমন শিক্ষিত ডচ্ লোকেও আমাদের সেই কথা বলিতেছিলেন-_ যে, 

এই বলিছ্বীপের ইন্দোনেসীয় জাতি হিন্দু সভ্যতার প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া কেবল 

উপর-উপর মাত্র পরিবতিত হইয়াছে, তাহাদের মূল প্রকৃতিতে ভারতীয় সংস্কৃতির 

কোনও ছাপ পড়ে নাই, ভারতের চিন্তার গভীরতা তাহাদের কাছে অবোধ্য বা 

ছুবৌধ্য। নাচগান, নাটক, পূজার ঘটা লইয়াই তাহারা খুশী। ধর্মের ও জীবনের 
বহিরঙ্গ লইয়| সারাদিন ধরিয়া বকাবকির পরে, এই অস্তরঞ্জ জিজ্ঞাসা বড়ই ভাল 

লাগিল। আমি নিজে উত্তর ন! দিয়া, ডচ. বন্ধুর মারফত রাজাকে অন্থরোধ করিলাম, 

তিনি নিজেই তাহার প্রশ্থের মমাধান করুন। তখন রাজা বলিলেন, দেবতা এবং 

দেবার্চনা, শ্রাদ্ধ এবং ন্বর্গবাস--এ-সমস্ত কিছুই নহে, জীবনের বা ধমের গভীরতম 

ব্যাপার এগুলি তো! নহে ; মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, মানুষের পুরুযার্থ, 

হহতেছে, নির্বাণের সাধনা। রাজা মালাই ভাষায় কথ! কহিতেছিলেন, বলিদ্বীপীয় 

উচ্চারণে তাহার কথার শেষ ছুটি বাক্য এখনও আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে-_ 

ডেওআ-ডেওআ! টিডাঃ আপা নির্ওঅনা সাটুঃ ( 7)9৬9-106্ঘ2, 61992 ৪09১ 

বদম909 ৪969), অর্থাৎ “দেবতারা-_এ রা কোনও কাজের নয়, একমাত্র নিবাণ।; 

স্দূর ছ্বীপময়-ভারতের পূর্বতম প্রান্তে ভারতের সংস্কৃতির মুল কথা যে লোকে 

এখনও বিশ্বৃত হয় নাই, তাহা দেখিয়া'আমি যুগপৎ বিশ্মিত ও পুলকিত হইলাম; 

মূল কথা এই যে, নির্বাণ বা মোক্ষের সাধনই হইতেছে ছুঃখ-নিবৃত্তির চরম উপায়, 

মানবজীবনের একমাত্র কাম্য । হাজার বছরের উপর হইল, ভারতের শঙ্গে- 

বলিদ্বীপের যোগ নাই, তথাপি এ কথা তাহারা ভূলে নাই। পুরে রাজার এই 

প্রশ্নের কথ! এবং তাহার উত্তরের কথ রবীন্দ্রনাথকে বলি, এবং তিনি শুনিয়া খুব 

খুশী হন। তিনি আমাকে বলেন--“এর] মালাই জাতির লোক, এদের চিন্তাজগৎ 

'আমাদের থেকে আলাদা ; খুব সম্ভব এরা ভারতের সভ্যতার বহিরঙ্গের জাকজমক 

দেখেই প্রথমটা আকৃষ্ট হয়, আমাদের পুরাণ কথা আর শিল্প এদের বেশী করে মুগ্ধ 
করে; কিন্তু রাজা যে ভাবে কথাটী বলেছেন, তা থেকে পরিষ্কীর বোঝা যাচ্ছে যে, 
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ভাবতের আধ্যাত্মিক বাণীও এরা ঠিকমত আর ভাবশুদ্ধির সঙ্গে ধ'রতে পেরেছে। 

আর তা৷ না হ'লে এতদিন ধ'রে এরা নিজেদের হিন্দু ধর্মকে এত শক্তভাবে আকড়ে 

থাকতে পারত না, তাদের চতুদিকে এত প্রতিকূল শক্তি সত্বেও ।; 

বলি আর যবদ্বীপের ভ্রমণ খেষ হইরার পরে রবীন্দ্রনাথ বলিঘীপ সম্বন্ধে একটা 

অতি চমৎকার কবিতা লেখেন, যেটা “বালী” এই নামে 'প্রবাসী”তে ১৩৩৪ সালের 

পৌষ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়ঃ বহুদিন পরে কবি তাতে একটা পুরাতন ছন্দ 

ব্যবহার করেন। এই কবিতাতে ভারতবর্ষ যেন এক রাজকুমার, স্বর ছ্বীপে 
সাগরতীরে কুমারী-রূপিণী বালী বা বলির সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ, তাহার পরে 

তাহাদের মিলন, আর শেষে বালীর সঙ্গ ছাড়িগ্না রাজকুমার-রূপী ভারতের স্বদেশে 

প্রত্যাবর্তন । বহু দিন পরে কবির মধ্যেই আত্মবিস্ৃুত ভারত আবার রাজকুমারী 

বাণীর দ্বীপে আসিয়া! পহুছিয়াছে ? তরুণী বালীকে দেখিয়া পূর্বকথা মনে পড়িতেছে। 

কারাঙ-আসেমের রাজার কথায় প্রকাশিত বলিদ্বীপের আধ্যাত্মিক গভীরতার কথা 

কবি এই ভাবে কবিতাটাতে লিখিঘ়াছেন-- 

পরের দিনে তরুণ উধা বেখুবনের আগে 

জাগিল যবে নব-অরুণ-রাগে,- 

নীরবে আসি দাড়ান তব আউন-বাহিরেতে ; 

শুনিম্থ কান পেতে, 

গভীর স্বরে জপিছ কোন্-খানে 

উদ্বোধন-মন্ত্র যাহ] নিয়েছ তব কানে, 

একদা দৌহে পড়েছি যেই মোহ-মোচন বাণী 

মহাঁষোগীর চরণ ধরি', যুগল করি' পপি 1৬ 

মহাযোগী শিব ও বুদ্ধব-ই'হাদের দেখিত এই মোহ-মোচন বাণী, ভারতবর্ষ 

বাহিরেব জগতে প্রচার করিয়া আপিয়াছে। বিভিন্ন জাতির মানব মনে-প্রাণে তাহা 

গ্রহণ কবিষ্ণা, ভারতের সঙ্গে মিলিত ভাবে তাহার সাধনা করিয়াছে । ভারতের 

ক এই করিতাটা “সাগরিকা, নামে “পুরবী'তে পুনংপ্রকাশিত হয়। এবং পরে 

“সঞ্চয়িতা'তেও এটা স্থান পায়। কি কারণে জানি না, “পুরবী”তে ও “সঞ্চয়িতা'তে 

এই ছত্রকয্ণটী বাদ দেওরা হইয়াছে । কবির কাছে এ জন্ অন্থযোগ করিয়া বলিয়া- 

ছিলাম, তিনি পরে ছত্রকয়টী পুনরায় সন্নিবেশিত করিয়া দিবেন ্বীকার করিয়া- 

ছিলেন, কিন্তু তাহ! আর হইয়া উঠে নাই। আমার মনে হয়, এই ছত্র কয়টা বাদ 

দিলে কবিতাটির বলিদ্বীপ-সংক্রান্ত গ্রসঙ্গটুকু অসপ্পূর্ণ থাকে, একটু রসহানিও ঘটে । 
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বাহিরে ভারত-সংস্কৃতির ইহাই হইতেছে শ্রেষ্ঠ অবদান; ভারতের অন্ুপ্রাণনায় যে 

পািব সভ্যতা বাহিরে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার চেয়ে ইছাব মূল্য অনেক অধিক। 
ভারত কি নিজ জীবনে এই বাণীকে আবার কাধ্যকরী করিয়া তৃলিতে পারিবে, 

যাহাতে সে তাহার পূর্ব-রীতিতে বিশ্ব-মানবের কল্যাণ-মিত্র রূপে, জীবনে শ্রেয়ের 

সন্ধানে সহায়ক হইয়া, বিশ্ব-মানবের সেব1 করিয়া আবার ধন্য হইতে পারিবে ? 

্ঙ্গাদেশে বাঁধ বিহার 

ব্র্মদেশের যে কোন ও নগরে বা গ্রামে গেলে, প্রায়ই একটী জিনিস নজরে পড়ে 

_-ঘন্টা্কৃতি বৌদ্ধ মন্দিরের চুড়া-_সাধারণতঃ স্বর্ণমপ্ডিত-তাল বা নারিকেল এবং 
অন্য তরুর গহন হরিৎশোভার মধো উন্নতশীর্ষে নীল আকাশের ক্রোডদেশে নিজ 
উজ্জল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। জাহাজে করিয়া রেক্গুনে আপিবার কালে বেঙ্গুন-নদীতে 

জাহাজ প্রবেশ করিবার কিছু পরেই, দূর হইতে রেঙুনেব স্থউচ্চ শোয়েডগোন 

চৈত্যের চুডান্বরূপ হ্র্ণময় দগব বা ধাতৃগর্ভের উপরে প্রতিফলিত স্ুষ্যের ঝলক 

মকলেরই চিত্তকে উৎ্স্থৃক করিয়া থাকে । বৌদ্ধ ধর্মের প্রসাদে যে স্থাপত্যাদদি 

শিল্পরীতি ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্ষদেশে আনীত হয়, তাহা, ব্রহ্মদেশীয় মোন্ বা তালৈও 

এবং শ্রন্মা বা বর্মী এই ছুই জাতির ধ্যান-ধারণা ও সাধনা এবং শৌন্দধ্যবোধের 

স্বার! অনুরঞ্রিত হইয়া, একটু স্বতন্ত্র ধরণের বস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে ॥ ব্রন্মে ভারতের 

স্থাপত্যের ক্রমবিবর্ধমান স্বাধীন গতি, বিভিন্ন যুগের মন্দিরের গঠনপ্রণালী আলোচন! 

করিলেই বোঝা যায়। সে যাহা হউক, বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে 

লতাচিত্রাদি-অলঙ্করণবিহীন, নিরাভরণ অথচ স্বর্ণমণ্ডিত বৌদ্ধ চৈত্যের চুড়াভাগ, 
বরহ্মদেশের সভ্যতা! ও সংস্কৃতির গভীর ও অস্তমূ্থী দিকের প্রতীক-বূপ হইয়া 
উঠিয়াছে। ব্রহ্মদেশে ধাহার] গিয়াছেন তাহাদের চোখের সামনে প্রসন্ন আকাশের 

গায়ে রৌদ্রের মধ্যে ঝলমলে" সোনার-পামোড়া ঘণ্টাকার এই প্রকার ঠৈত্য- 

চুড়াই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী করিয়া ভাসিয়া থাকে । এই 95709700810 010৪, 

£:997 0 8০10 _- নীল সবুজ আর সোনার এই সংবাদী বা একতান সহ্গীতে-_ 

ইহাই যেন ব্রঙ্গদেশের বিশিষ্ট শ্বৃতি-্বরূপ চিত্তপটে উদ্দিত হয়। 

্রাঙ্মণ্য ও বৌদ্ধ, এবং পরে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় মতের তাস্ত্রিক--এই তিন 
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প্রকারের ধর্ম ও ধর্মনুষ্ঠান ব্রহ্ধদেশে গিয়া পন্ছিয়াছিল; এবং প্রাচীন ব্রহ্ষের 

তিনটা ধিশিষ্ট জাতি “মেঞ' (আধুনিক মৌন্ বা তালৈঙ_দক্ষিণ- ও মধ্য-ব্রান্ষা 

'অধিবাসী), 'পৃযু* ( অধুনালুস্ত মধ্য-ব্রদ্মের অধিবাসী ), ও 'অ্ন্মা* (আধুনিক ব্মী, 
উত্তব-ত্রন্ধ হইতে আগত )--ভারত হইতে আগত ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু ও 'আধ্য'- নামধারী 

তাত্বিক *গুরুদেবের নিকট হইতে এ তিন মত গ্রহণ করিয়াছিল । খ্রীষ্টীয্ম একাদশ 

শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রহ্মদেশের প্রাতঃশ্মরণীয় রাজা অনিরুদ্ধ (আনোয়াঠা বা নোয়াঠা) 

ও তৎপুত্র ত্রিভৃবনাদিত্য ধর্মরাজ ক্যন্চচ-সাঃ (বা চ্যন্জিৎ-থা ), ইহাদের আগ্র' হ, 
এবং হূউ-অরহং (বা শিন্-আয়াহান্ ) নামক বৌদ্ধ ধর্মগুরুর চেষ্টায়, হীনযান মার্গের 
শুদ্ধ বৌদ্ধধম” ব্রহ্মদেশে সুস্থাপিত হয়। তখন হইতে, দেশে বনু-গ্রচলিত ভান্ত্রক 

ধর্মের, এবং ভারতের ব্রাঙ্ষণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম বর্মীদের মধ্যে পুছিবার পূর্বে উহা" দর 
মধ্যে যে আদিম ধর্ম ছিল সেই ধর্মের, পতন ঘটিতে থাকে, এবং ব্রাঙ্ষণ্য ধর্মও 

ক্ষু্ হইতে আরন্ত করে; ক্রমে তান্ত্রিক ধর্মের প্রায় বিলোপ-সাধন হয় । বমাদের 

আদি ধম” বিভিন্ন “নাৎ বা দেবষোনির পুজা, এখন বৌদ্ধ ধর্মের অঙ্গীভূ্ত হইয়া, 

অপ্রকান্টে টি'কিয়া আছে) এবং স্থানীয় “পোনা? বা' ব্রাহ্মণদের আশ্রয় কবিয়া 

ব্রাহ্মণ্য ধমক্ষীণধারায় এখনও প্রবাহিত আছে। কিন্ত আধুনিক বমী জাতির চবিত্র 
গড়িয়া! তুলিয়াছে এই হীনষান-মতের বৌদ্ধ ধর্ম। 

আদিম বর্মীজাতি সভ্যতার নিম্ন স্তরেই ছিল-_ইহাদের আত্মীয় চীনার। এবং 

প্রতিবেশী ভারতীয়েরা নিজ চেষ্টায় উন্নতির ষে শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, বর্মীবা 

তাহাদের আদিম অবস্থার তুলনায় নিতান্ত বর্বরই ছিল। বর্মী চরিত্রে সদ্গুণ আছে 
-আবার কতকগুলি অবগুণও আছে। সাহস, সঙ্ঘবদ্ধতা, ত্বজাতি-প্রীতি ও 

সমাজ-গ্রীতি, উৎসা হশীলতা, কৌতৃহল, শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাব, এবং চিত্ত প্রসন্নতা ও 

রনসবোধ-_এগুলি ইহাদের মাননিক সদ্গুণের' মধ্যে অন্যতম ; এবং অবগ্তণের মধ্যে 

উল্লেখ করিতে পারা যায়--নিষ্টরতা__অপরের ক্লেশ সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা, গাভীষ্যের 

ও গভীরতার অভাব, দর্শন ও বিচারশক্তির অল্পতা।, বিলাসপ্রিয়তা । 

নিষ্টুরতা বর্মী চরিত্রের একটী কলঙ্ক ছিল। এখনও হঠাৎ রাগিয়া উঠিলে 

ইহাদের চরিত্রে এই অবগুণ বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। সেদিন পর্য্যস্ত রাজদ্রোহের 

সাজা দিবার জন্য বাশের বা কাঠের আড়গড়ার ভিতর পুরিয়া শতশত নরনারী ও 
শিশুকে জীবন্ত দগ্ধ করার রেওয়াজ বর্মীদের মধ্যে ছিল। নৃতন শহরের পত্বনের 
সময়ে বমীদের মধ্যে [5০৪৪9 “যিওলাডে" বলিয়া এক নৃশংস পদ্ধতি ছিল, 

তদম্ৃসারে শহরের বহিঃ-প্রাচীরের কোণে-কোণে এবং তোরণগুলির নীচে জীয়ন্ত 
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মানুষ প্রোথিত হইত-_ পূর্ণগর্ভা স্ত্রীলোক এই “মিওসাডে'র জন্য প্রশতন্ত বলি বলিয়া 

বিবেচিত হইত। উদ্দেশ্য ছিল, এই সব নিহত ব্যক্তিগণ প্রেত বা ষক্ষ হইয়া! শত্রুর 

হস্ত হইতে নগর বক্ষা করিবে । ১৮৫৭ সালে যখন রাজা মিণ্ডোন্-মিন্ মাগালে 

নগর স্থাপিত করেন, তখন নাকি বাহান্সশ জন নিরপরাধ নরনারীকে এইভাবে বধ 

করা হইয়াছিল । বৌদ্ধ ভিক্ষগণ বরাবরই এই-সব বর্ধরতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 

১ইতেন। তীহারা এই সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও আদিম অদ্ধবিশ্বাস দূর করিবার জন্য 

বন্থবার সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্ত ব্রদ্ধের মণিপুরী ব্রাহ্ষণগণ “মিওসাঁডে'র নরঝলির 

সময়ে উপস্থিত থাক্ষিতেন, এরূপ শোনা যায়। বর্মীদের জ্ঞাতি শানুদিগের মধ্যে 

রাজাদের মৃত্যুর পরে তাহার দাহের সময়ে তাহার বহু অন্থচরকে নিহত করা 

হইত _পরলোকে গিয়া তাহাব সেব৷ করিবার জন্ত। শান্দের. এক ..শাখা আহম 

জাতি ১২২৮ সালে আসামু জম.করে, ইহাদের মধ্যেও এই িষর প্রথা প্রচলিত 

হিল। ১৫৬ ্বীষ্টাবের দিকে ব্রন্মের রাজা বায়িননৌও শান্দেশ জয় করেন, এবং 

শান্দের মধ্যে এই নিষ্ঠব ও বর্ধর প্রথা বন্ধ করিয়া দেন--তাহার সময় হইতেই 
বৌদ্ধধমের প্রসাদে বম্ণব শানেদের ভিতর হইতে এই বর্ধরতা উঠিয়া] গিয়াছে। 

মাসামের শান্ আহ্মর! ব্রাহ্ণ্য ধর গ্রহণ করে ; কিন্তু আলামে ব্রা্ষণ্যের প্রভাবও 

তাহাদের মধ্যে রাজার অস্তোষটিক্রিযার সময়ে কতকগুণি করিয়া নিরপরাধ নরনারীর 

হত্যা বদ্ধ করিতে স্মর্থ হয় নাই। 

লৌদ্ষধর্মের ভিতর দিয়! ভারতের মনের প্রভাব বর্মায় পৃছিয়া, বর্মী জীবনের 

অনেক আদিম বর্বরতাকে এই ভাবে অবলুপ্ত বা সংস্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 

্হ্মদেশের জীবনের মধ্যে যাহা কিছু হ্ন্দর ও শোভন, গভীর ও অস্তমুখী, স্থকুমার 

'ও উচ্চভাবের পরিপোষক, তাহার কেন্্র হইতেছে দেশের নগর ও গ্রামের মধ্যে 

প্রতিষ্ঠিত শত-শত বৌদ্ধ 908 চ্যঙ খ্ব1 বিহার । এখনও বর্মার জীবনে চ্যঙেব 

প্রভাব অঙ্ষুপ্ন রহিয়াছে । বমাঁর।ও নিজেদের জীবনে প্রা সব বিষয়েই চ্যঙের 
আবশ্তকতা ও উপযোগিতা! সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন । এখনও ভিক্ষ্রাই সব 

বিষয়ে নেতা_চিন্ত1 ও ভাবজগত্তে তো বটেই । মন্দির ও ৰিহারকে, আশ্রয় করিয়া 

ইহাদের সামাজিক ও উতসবময় জীবনের যত-কিছু সৌন্দধ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
সমস্ত উৎসবে গ্রামের ও নগরের লোকজন মন্দিরেই সমবেত হয়; মন্দিরের 

আঙ্গিনায় তখন ৮৪ 'পুয়ে' নাট্যশালা খোলা! হয়, সারারাত ধরিয়া নরনারী নানা 
প্রকারের “পুয়ে” দেখে, উত্সবের সন্ত স্থাপিত ভোজনশালায় পান-ভোজন করে,-- 

_-পুয়ে'র মারফৎ একাধারে নিজ ধর্মের ও নিজ জাতির ইতিহাসের কাহিনীগুলি 
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শুনে ও দেখে, এবং সমাজের আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা কয়িয়া আনন্দ পায় ॥ 

সার বছর ধরিয়া ভিক্ষুরা বিহারে পাঠশালা! খুলিয়া! রাখেন, গ্রামের বা পল্লীর 

ছেলের! সেখানে লেখাপড়া শিখে; এই ভাবে ব্রদ্ষের বিহারগুলির দ্বারা জন- 

সাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিতরণ আবহমানকাল চলিয়া আসিয়াছে, 

এবং ইহার ফলেই লেখাপড়া-জান|৷ লোকের সংখ্যা ব্রঙ্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে 

অনেক গুণ বেশী। প্রত্যেক বর্মী বালককে মাস কয়েকের জনয মুগ্ডিত-মত্তক হইয়া 
চ্যঙউ-এ গিয়া! ভিক্ষুবরত পালন করিতে হ্য়_দেশের ধামিক ও নৈতিক এবং মানসিক 

সংস্কৃতির মুখ্য ধারার সঙ্গে এইভাবে তাহাদের একট! ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে। 

প্রাচীনকালে এই বিহারগুলি উচ্চশিক্ষার জন্য একমাত্র কেন্দ্র ছিল। এখনও এখানে 

ভিক্ষুরা পালির চর্চা করেন, পাঠার্থারাও পালি পড়িতে পারে। ব্রদ্ষের ভিক্ষুরা 

চ্যঙ-এ বসিয়া-বসিয়া বিগত কয়েক শতকের মধ্যে পালি ভাষায় একটা বেশ বড 

সাহিত্যও রচনা করিয়া! ফেলিয়াছেন -ভারতের ও মিংহলের মূল পালি সাহিত্যের 

একটা জের বা ধার। হিসাবে, শ্ঠাম ও কম্বোজের পালি-সাহিত্যের সঙ্গে ব্রংক্গর 

পালি-সাহিত্যেরও নাম করিতে হয়। সংসার-ধর্ধ করিতে-করিতে জীর্ণদেহ ও 
কুস্তমন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আশ্রযগ্থান এই বিহারগুলি__আমাদের হিন্দ,-সমাজে যেমন 
কাশী বৃন্দাবন পুরী নবদ্বীপ, সংসার-তাপে তাপিত বুদ্ধবুদ্ধাদ্ের শেষ আশ্রয়স্থান 

হইয়। থাকে । আবার অগ্রিদাহাদি দৈবছুবিপাঁকের ফলে গৃহহীন লোকেরা এই-সকল 

মন্দির ও বিহারে সাময়িক আশ্রয় পাইণা, যথার্থ “দউলিয়া” বা দেবকুলবাসী 
অনাগারিক বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে পারে । পথিক ব্যক্তির পক্ষে চ্যঙউ-এর 

আশ্রয় অবারিত, পান্থদের জন্ত চ্যউ-গুলিই ধমণশালার কাজ করে। 

ব্রহ্ধদেশের প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে প্রত্যুষে একটা সুন্দর দৃশ্ত দেখা যায়__চ্যঙ 

হইতে ভিক্ষু ও শ্রামণেরগণ ( অর্থাৎ ভিক্ষুদেধ ছোকর! চেলারা ) মন্দিরের সোনালী 

রঙ্গের চুড়ার মতই পীত-কাধায় বাস পরিধান করিয়া কালো রঙ্গে রঙ্গানো৷ কাঠের 
পিওপাত্র লইয়৷ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। গৃহস্থের কিংবা দোকানীর হ্বারে 
দাড়াইলেই যাহাব যাহা সাধ্য কিছু খাছ দ্রব্য দিতেছে । পাঁচ বাড়ী ঘুরিয়া ভাত- 

তরকারী অথবা চাউল ফলমুল সংগ্রহ করিয়। ঘণ্টাথানেকের মধ্যে চ্যউ-এ প্রত্যাবগওন 

করে। প্রাচীন কালে এই ভিক্ষালন্ধ খাদ্য হইতেই ভিক্ষুদের আহার হইত,_- 

দবিপ্রহর অর্থাৎ বেল! বারোটার পূর্বে তীহারা একবার ভরপেট খাইয়া লইতেন, 

ঘিগ্রহরের পরে বিকালে, সন্ধ্যায় বা রাত্রে ফলের রস ছাড়া আর কিছুই খাইতেন 

না। এখন সাধারণতঃ চ্যঙ-গুলিঞ॥ ভাল আয় থাকায়, ভিক্ষালক খাছের উপর 
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ভিক্ষুদের নির্ভর করিতে হয় না,_ভিক্ষুর কর্তব্য হিসাবে মাধুকরী ভিক্ষা অবলম্বন 
করা হয় বটে, কিন্ত প্রাপ্ত খাগ্যাদি প্রায়ই গরীব ছুংখী ও রাহী লোকদেরই দেওয়া 

হয়--ভিক্ষুদের সেবাব জন্ত চ্যঙ-এই পৃথক্ রান্না হয়, ভিক্ষুরা তাহাই খান। নৃতন- 
নৃতন চ্যঙ বানাইয়া দেওয়া ও চ্যঙের ভিক্ষুদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য বা তাহাদের 
আরামে থাকিবার জন্য, এবং চঙউ-এর ও মন্দিরের সৌষ্ঠব তথ! ছাত্রদের পাঠাদির 
খরচের জন্য টাকা দেওয়া, কি ধনী কি দরিত্র সাধারণ বর্মী গৃহস্থ সকলেই পুণ্য কাধ্য 
বলিয়া মনে করেন। চ্যউ২-তগ!” অর্থাৎ “বিহার-প্রতিষ্ঠাতা+, এই উপাখিটী এতটা 

কাম্য যে, সাধারণতঃ বয়স্থ বর্মী পুরুষকে খাতির করিয়। “চ্যঙ-তগা” বলিয়া আহ্বান 

বা উল্লেখ করা হয়। মন্দির ও চ্যঙউ-কে সুন্দর করা, আলোকমালাদ্বারা সজ্জিত 

করা, বধীদের এতট]1 বেশী রোচক কাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, মাগডালের এক 

সর্বজনমান্ত বুদ্ধ ভিক্ষুর চেষ্টায় বম্ণর প্রায় তাবৎ নগর ও গ্রামের বড়-বড় বৌদ্ধ 

মন্দিরগুলি বিজলীর বাঁতিতে আলোকিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ;--হয় তো 
শহরে বা গ্রামে বিজলীর বাতি যায়-ই নাই, কিন্তু বিশেষভাবে ডাইনামো বসাইয়া 
মন্দিরে-মন্দিরে বিজলীর আলোর মালা মন্দিরগাত্রে ও চুড়ায় সারারাত ধরিয়া 

জ্বলিয়া থাকে, এবং এইরূপে নিস্তব্ধ নিশীথে নক্ষত্রথচিত আকাশের সঙ্গে পালা দিয়া 

বৌদ্ধধর্মের মহিমা আলোকমালার দ্বারায় বিঘোধিত হয়। 

বমণর বৌদ্ধমন্দিরে পাগ্ডার উতৎপীড়ন নাই। ফুলওয়ালীরা ও বাঁভিওয়াঁলীরা 
ুদ্ধমুতির সামনে উৎসর্গের জন্ত ফুল ও বাতি কিনিতে আহ্বান করে ; এবং মন্দিরের 
আঙ্গিনায় কোনও এক কোণে ঘণ্টা বাজাইয় হয় তো মন্দিরের কার্যকারী সমিতির 
তরফ হইতে কেহ চাবি-দেওয়া দানের বাক্সের সামনে ফ্াড়াইয়া, মন্দিরের খরচ 

চালাইবার জন্য কিছু দান করিবার জন্য যাত্রী, পূজক ও দর্শকদের আহ্বান 
করিতেছে, ইহা দেখা যায়; কিন্তু কোন পীড়াপীড়ি নাই। মন্দিরের মধ্যে-_- 

“মন্দির” বল! ঠিক নহে, বিরাট চৈত্যের গায়ে--চারিদিকে বসা বুদ্ধমূতি আছে ; 
ও ছাড়া, ছোট বড় কুলুঙগীতে ও নাটমন্দিরে শোওয়া বসা দাড়ানো রকমারি 

আকারের সোনার-পাত-লাগানো কাঠের, অথবা শ্বেতবর্ণ মমর-গ্রস্তরের বুদ্ধমূতি 
আছে; ইচ্ছামত সেগুলিরও সামনে গিয়া মন্ত্রপাঠ করা যায়, নিঃশবে ধ্যান বা পূজা 
কর। যায়, ফুল বাতি অপণ করা যা়। 

মন্দিরের সংলগ্ন, অথবা সম্পূর্ণ পৃথক-ভাবে অবস্থিত “ফুল” বা “ফুণ্ী চ্যাঙঃ বা 

ভিক্ষুদের আবাসস্থান বিহার | স্বয়ং বিহার-স্থাপয়িতা,* অথব1 বিহারে বাস করে 

এমন বিশিষ্ট পৃজ্যপাদ ভিক্ষুর অন্থরক্ত শিষ্পেরা, নানাভাবে বিহারটীকে সমৃদ্ধ করিয়া 
৬ 



৮২ ভারত-সংস্কৃতি 

রাবিতে চেষ্টা করেন। 

বিহারগুলি সাধারণতঃ প্রশস্ত হাতার মধ্যে হয়; এই হাতার মধ্যে সমাগত 

যাজী বা শিষ্তদের বপিবার ও থাকিবার জন্ত বড়-বড় কতকগুলি চালাঘর থাকে, 

গ্রামের উৎসব সভা! ইত্যাদিও এই-সব চালাঘরে হইয়া থাকে। আধুনিকভাবে 

সঙ্গিত, মায় লোহার খাট ও মূল্যবান আলমারী টেবিল চেয়ার সমেত প্রকোষ্ঠ থাকে 

ভিক্ষুদের বাঁসের জন্ত ; বিহারে যে-সব ছাত্র পড়িতে আসে, তাহাদের জন্যও ঘর 

থাকে; পৃথক্ বান্নাঘর, খাইবার জায়গা । গরীব বিহারে এতটা ঘটার ব্যবস্থা 

থাকে নাঃ--ভিক্ষুতা ব্মী ধরণের দ্বিতল বাটার কাঠের পাটাতনের মেঝের উপরে 

মাহ্বর পাতিয়া শয়ন করেন, সেখানেই বপিয়া-বসিয়৷ নিজেরা ধ্যান-জপ ও পড়াশুনা 

করেন, ছেলেদের পড়ান । কিন্তু সব বেশ পরিষ্কার, ঝকৃঝক্কে» শহরের বা গ্রামের 

কোলাহল হইতে দূরে স্থাপিত শান্তিময় স্থান। প্রাচীনকালে, ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ, 

মারামারি কাটাকাটি ও নিষ্ঠুর বীভৎস হত্যার তাগবলীলার মধ্যে, সমগ্র ব্রহ্মদেশে 

এই বিহারগুলিই একমাত্র শাস্তি ও সচ্চিন্তার, বিদ্যা ও শিল্পকলার আশ্রয়-নিকেতন 

ছিল। 

১৯৩৯-১৯৪০ সালে বন্য তিন সপ্তাহ আন্দাজ থাকিবার সুযোগ আমার 

হইয়াছিল, কিন্তু তিন-চারিটী ছাড়া চ্যঙ বা বৌদ্ধ-বিহার দেখিবার সুযোগ আমার 

হয়লাই। মাগালের বিখ্যাত 099০০৮৪ 301997 110799691 অর্থাৎ রাণীর 

তৈয়ারী সোনা-মোড়া চ্যঙ” দেখিতে যাই-__বিহারটী বিগত শতকের বর্মী কাষ্ঠময় 

বাস্তণিল্লের একটী অতি স্থন্দর নিদর্শন, এই হিসাবে ইহার প্রধান আকর্ষণ । মাগালের 

কাছে মাগালে-পাহাড়ের উপরে কতকগুলি নৃতন বৌদ্ধমন্দির হইয়াছে, তন্মধ্যে 
এফটী বিহারও স্থাপিত হইয়াছে, সেখানে বৌদ্ধ পুণ্ডকাগার ও পাঠনিরত 
কতকগুলি বর্মী ছাত্র ও ভিক্ষুকেও দেখিলাম-_-ইহারা উবুড় হইয়া শুইয়া-শুইয়া 
লেখাপড়া করিতেছে। এই ছুই জায়গায় ভিক্ষুকদের সঙ্গে কথাবাতার ব৷ আলাপ- 

আলোচনার স্থযোগ হয় নাই-_যদিও বাহির হইতে ইহাদের জীবনযাত্রা ও 
অধ্যক্ন-অধাঁপনার রীতির কিছু আভাদ পাইয়াছিলাম। 

মধ্য-বর্মণায় [5117705%0% পি) মানা শহরে ছুই-চারি দিন অবস্থান করি, সেখানে 

স্থানীয় উকিল, আমার আত্ীয় শ্রীযুক্ত শান্তিময় রায় চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে 
দুইটী চ্যঙ ভাল করিয়া দেখিবার ও ভিক্ষুদের সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ 

ঘটিয়াছিল। প্রাতে তিনি আমাকে [0 ঢে দু কান্উ-চ্যজ' নামে একটি 

বিহার দেখাইতে লইয়া যান। বিহা'রটী একটু উ'চা টিল! জায়গায় স্থাপিত । সিড়ি 



ব্রন্মদেশের বৌদ্ধ বিহার ৮৩ 

বহিয়া উপরে উঠিয়া জুতা খুশিতে হইল | বিহারে ভিক্ষদের কিন্তু জুতা পরিভে 
বাধা নাই--তাহারা স্বচ্ছন্দে বর্মী চাপ.লি পরিয়! বেড়াইতেছেন। সকাল সাড়ে- 
সাতটা আন্দাজ সময়ে গিয়াছিলাম, ঘাসের শিশির তখনও শুথায় নাই। একজন 
ছোক্রা ভিক্ষকে দেখিলাম, শাস্তি-বাবু বর্মীতে তাহাকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, আমরা 

চ্ঙ দেখিতে পারি কি না। সে আখাদিগকে একটা দ্বিতল বাটা দেখাইয়া! দিল। 
নীচের তলায় খালি একটা হল-ঘরের মতন। পি'ড়ি দিয় দ্বিতলে উঠিলাম। উপরে 
একটী বিরাট হল, তাহার মধ্যে মাথার চেয়ে একটু উ-চু কাঠের দেওয়াল দিয়া 
কতকগুলি কামর! করা হইয়াছে ; এক-একটী কামরা এক-একজন সম্মানিত ভিক্ষুর 
থাকবার স্থান। মাঝে খানিকটা! জায়গ! খালি আছে, তাহাতে দেওয়ালের আশ্রয়ে 
একটা বেদী, বেদীর উপরে বুদ্ধমৃতি। মনে হইল, খালি জায়গাটাতেও সাধারণ 
অন্য ভিক্ষুদের রাত্রে শুইবার ব্যবস্থ। হয়। কতকগুলি আলমারীতে চামড়ায় বাধ! 

বই--বোধ হয় ব্মী অক্ষরে পালি ত্রিপিটক ও অন্ত পালি ও বমী বই,_ এবং বেশ 
শস্ত করিয়া! বাধা কতকগুলি তালপাতার পুখি আছে। ভিক্ষুদের কাঠের দেওয়াল 

দেওয়া কামরাগুলিতে, দেখিলাম--থাকিবার ব্যবস্থা ভালই । কিছু-কিছু শোৌধীনত্ের 
জিনিস আছে--লোহার শ্ট্রিং-যুক্ত খাট, তছুপরি পরিষ্কার বিছানা, নেটের মশারিও 

'আছে--এই কামরাগুলি ভিক্ষুদ্দের থাকিবার জন্য হইলে, বুঝিতে পারা যায় যে 

ভিক্ষুদের খাটের উপরে শুইবার সম্বদ্ধে যে নিষেধ আছে তাহা পালিত হয় না ।. 

এই বাড়ীটাতে তখন জনমানব ছিল না। আমরা দেখিয়া শুনিয়া নামিয়া 

আসিলাম। পরে, রান্নাবাড়ী ও ভোজনাগারের দিকে ঢচলিলাম। ইতিমধ্যে 

কুতৃহলী ভিক্ষু ও শ্রামণের ছুই-একজন আমাদের সঙ্গে আসিয়! জুটিল। শাস্তি-বাবু 
বলিলেন, যদি কোনও আপত্তি না থাকে, আমরা বিহারের প্রাধন স্থবির ব। আচাধ্য 

বা মহস্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাই। * তাহার! বিশেষ ভন্দ্রতা সহকারে বলিল, 
তিনি এইমান্র সেবায় বসিতেছেন, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। তাহাব 

অনুমতি লইয়! আমায়, আমরাও ভোজন-স্থানে গেলাম। এই অংশটা সেকেলে 

ধরণের একটী কাঠের পাটাতনের মেঝেওয়াল! অন্ুচ্চ দোতাল৷ বর্মী বাড়ী-নীচের 

তলায় অর্থাৎ মাটার উপরে কেহই থাকে না। কাঁষায়-পরিহিত মুগ্ডিত-মস্তক 
সৌম্যদর্শন একজন আধা-বয়সী ভিক্ষু বসিয়। আছেন, সামনে ছোট চৌকী পাতা, 
ধেোয়। উড়িতেছে এমন কি একটা! তপ্ত খাগ্চপ্রব্য চীনামাটীর বাটিতে চৌকীর উপরে 

রহিয়াছে, আর কতকগুলি চীনামাঁটির রেকাব ও*বাটি আশেপাশে সাজানো 
রহিয়াছে । স্থটকী মাছের একটা উগ্র গন্ধে সমস্ত স্থানটা ভরিয়। গিয়াছে--বোধ 



৮৪ *  ভার্ত-সংস্কৃতি 

হয় নানি অর্থাৎ বর্মার .স্থপরিচিত পচা মাছের, চাট, নি বা টাকৃনার গন্ধ । 

ব্বদেশে | এ মাহ-মাংস খাওয়ার কোনও বাধা নাই, ই, গৃহ জা করিয়া 

মাংস না খাওয়া. অবশ মক নিয়ম নহে,  ্রচ্ছিক কক্কৃতা। । কাছেই অন্য 
াগ্তব্য, জলের কলসী, কাঠের গেলাস, মাছি ভাড়াইবার পাখা_-এই সব লইয়া 
চারি-পাচজন অন্য ভিক্ষু গুরুর সেবক রূপে দণ্ডায়মান ; তত্ভিন্ন সাদা-পোশাক-পরা 

ছুই-একজন প্রাচীন বর্মী গৃহস্থ, ধর্মগ্তরুর আহার-লীল| দেখিবার জন্ত হাটু পাতিয়! 
বদিয়া। আমর! আসিত্বেই আচাধ্য সৌজন্যপূর্ণ ভাবে হামিয়৷ আমাদের বসিতে 
ইঙ্গিত করিলেন ; অমনি ছুইটী ছোট-ছে'ট চাটাইয়ের আসন একটা ছোঁক্রা ভিক্ষু 

আমাদের জন্য পাতিয়া দিল, আমরা বমসিলাম। আচাধ্য সন্মিত উতস্থুকনেত্রে 

আমাদের দিকে তাকাইলেন। শাস্তি-বাবু বর্মীতে নিজের পরিচয় দিলেন, আমার 
পরিচয় দিলেন। শাস্তি-বাবু সমগ্র বর্মার ভারতীয়-মহলে বিশেষ পরিচিত, লব্বগ্রতিষ্ঠ 

ও জনপ্রিয় ব্যক্তি; এবং এ অঞ্চলে বর্মী ও ভাবতীয় নিবিশেষে সকলেই তাহার 

নাম জানে-_চ্যঙের আচাধ্যও তাহার নাম জানিতেন, তিনিও বলিলেন যে “চৌধুরী 

মহাশয় বলিয়! তাহার নাম শুনিরাছেন, তবে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই।” 

আমার জন্ত দৌভাষীর কাজ শাস্তিবাবুই করিলেন। আমি বলিলাম--“আপনাদের 

দেশে আমি বেড়াইতে আসিয়াছি, আপনাদের দেশকে দেখিতে ও বুঝিতে চাহি, 

আপনাদের দেশের সম্বন্ধে ইতিহাস ও অন্ত বই যাহা! পড়িয়াছি, সেগুলি হইতে 

ব্রদ্মদেশের সভ্যতা ও ব্রহ্ধদেশের বৈশিষ্ট্য যাহা কিছু তাহার উতৎ্ম যে আপনাদের এই 

চ্যঙগুলি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আপনারা একটা সমগ্র জাতির মধ্যে উচ্চ আদর্শ 

ও সংস্কৃতি রক্ষা করিয়া আমসিতেছেন, আপনার৷ জাতির নমস্য, সকলের নম্য ।৮ এই 

ধরণের কথায়, বর্মার ইতিহাসে ও বর্মী জাতির সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মের ও বৌদ্ধ 
ভিক্ষুদের স্থান সম্বন্ধে একটু প্রশস্তি করিলাম-_শাস্তি-বাবু অন্থবাদ করিয়৷ বলিতে 
লাগিলেন । আচার্ধ্য আর অন্য ভিক্ষুরা সম্মতি-স্থচক মাথা নাড়িতে লাগিলেন । 
আচাধ্য সব শুনিয়া বলিলেন, “আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক) বৌদ্ধধর্ম 
আমাদের জীবনকে যে কতটা! উন্নত করিয়াছে তাহা আমরা বুবি। আমর! বৌদ্ধ 
ভিক্ষুরা, যথাশক্তি আমাদের “ফগ্না” বা! প্র বুদ্ধের অন্শাসন পালন করিতে চেষ্টা 

করি,_-আমাদের দৌর্বল্য ঢের, কিন্তু শক্তি আমর! পাই সংঘ হিসাবে ধমেণর নিকট 

হইতে ; আর এই ধর্ম হইতেছে বুদ্ধের উপদিষ্ট। আর এই বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ-_. 
“বুড, ভামা, থিঙ্গা'-_এই তিনটাই তো আসিয়াছে আপনাদের দেশ হইতে। 
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ভারতবর্ষের গৌরবের প্রতিচ্ছায়া হইতেছে ব্রন্মের গৌঁরব--একথা আপনারাও 
তুলিয়া গিয়াছেন, আমরাও ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি ।» আমি বলিলাম--“ভারতবর্ষ 
ও ব্রন্মের একমাত্র সংযোগ-হ্ত্র হইতেছেন আপনার1--বৌদ্ধ ধর্ষকে এবং 
আপনাদের অবলম্বন করিয়া এই দুইটা দেশের মধ্যে আবার ধমত্রীর বন্ধন ঘটিতে 
পারে। এই বদ্ধন দৃঢ় করা যেমন ভারতবর্ষে পানিশান্ ও ব্রদ্মের বৌদ্ধধর্স এবং 
্রক্ষের ইতিহাস আলোচন! দ্বারা এক দিকে হইতে পারে, অন্ত দিকে আমার আত্মীয় 
শাস্তি-বাবুব মত ভারতীয়দের চেষ্টায় ব্রহ্মদেশের ভিক্ষুদের ও ভারতীয় হিন্দুদের 
সম্প্রীতিকে আশ্রয় করিয়া হইতে পারে ॥ ব্রদ্ষে উপনিবিষ্ট ভারতীয়দের এ বিষয়ে 
অবহিত এবং চেষ্টিত না হওয়ায় যে তাহাদের ক্রটী হই্লাছে, শান্তি-বাবু নিজেও 
তাহা স্বীকার করিয়া বিহারের আচীার্ধ্যকে বলিলেন । 

এইরপ শিষ্টালাপ উভয় পক্ষেই বেশ লাগিতেছিল-_কিন্ত ওদিকে উহীর খাবার 
যে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। আমরা মিনিট পনর-কুড়ি এইরূপ আলাপ করিয়। বিদায় 
লইলাম। আচার্য্য শ্মিতমুখে বসিয়া-বসিয়া বিদায়-অভিনন্দন জানাইলেন, তাহার 
ইঙ্গিতে ছুইজন ভিক্ষু আমাদের সঙ্গে আসিয়া খানিকটা পথ আমাদের প্ত্যুদ্গমন 
করিলেন। 

প্যিন্মানা শহরের আর একটা বিহারে এ দিনই শাস্তি-বাবুর সঙ্গে গিয়াছিলাম। 
এ বিহারটার নাম [0 ৫. 2595 চ5%৩০৪ কো-গান-জরাৎ্-চ্যঙও | এটা রিং 

বর্নিত 'কান-উ চ্যঙ* অপেক্ষা সমৃদ্ধ । এখানে এ অঞ্চলের বর্মীদের সকলেরই বিশেষ 
ভক্ভিভাজন একজন বৃদ্ধ ও জ্ঞানী ভিক্ষু থাকেন। প্যিন্মানা একটু পাহাড়ে 
জায়গার উপর প্রতিষিত; শহরে একটা অরণ্য-বিভাগীয় বিদ্যালয় ও সংগ্রহশালা 
আছে, এই চ্যঙটী তাহার কাছেই, একটু টিলার মত উচ্চ স্থানে। এই চ্যঙে আমরা 
যখন গেলাম, তথন বেলা প্রায় বারোটা । শাস্তি-বাবু খোজ লইয়া জানিলেন ভিক্ষুরা 
তাহাদের মধ্যাহ্ৃ-ভোজন শেষ করিতেছেন, একটু পরেই তাহারা আমাদের সঙ্গে 
আলাপ করিতে পারিবেন। আমরা তখন চ্যঙ-এর হাতা ইতস্ততঃ একটু ঘুরিয়া 
দেখিলাম। বাগানের মত অনেকটা জায়গার মধ্যে চ্যঙ-এর ঘর-বাড়ীগুলি। 
কতকগুলি স্থান, আমাদের আটচালার মত--কতকগুপি থামের উপরে কাঠে 
তৈয়ারী বর্মী কোঠা! মাত্র। এইরকম একটা বাড়ীতে দেখি, অনেকগুলি বর্মী মেয়ে- 
পুরুষ রহিয়াছে। সকলেই পরিষ্কার এবং স্বন্দর কাপড় পরা, মেয়েদের যুখে 
'তানাখা'র গুঁড়া মাখা, মাথায় ফুল গৌঁজা-_যেন উৎসব বা নিমন্্রণের সভায় সকলে 
উপস্থিত। শুনিলাম, ইহারা চাঙ-এর আচার্ধ্যের অঙ্গরাগী ভক্ত, তাহার দর্শনলাভের 
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জন্য, তাহার কাছ হইতে দুইটী কথা শুনিবার জন্ত আসিয়াছে__মাধ্যাহিক আহার 
এই মঠেই সারিয়া লইবার আয়োজন করিতেছে ;-- খাদ্যদ্রব্য সঙ্গেই আনিয়াছে-_ 

ভিক্ষুদের জন্ত ও নিজেদের জন্বা। এই বিহারটাতে লোকজন এবং ব্যস্ততা একটু 
বেশী বলিয়া মনে হইল । 

কিছুক্ষণ পরে আমাদের প্রধান ভিঙ্ষুর কাছে লইয়া! গেল। দ্বিতল একটা কুচীর 
মধ্যস্থ এক ঘরে তিনি তখন ছিলেন। সিড়ি দিয়া উপরে দোতলায় উঠিলাম-_ 
এখানকার ব্যবস্থাও পূর্বের কান্উ-চ্যঙ-এর মত, তবে এখানে অতটা আন্কোরা 

নুতন-নৃতন ভাব নাই--মনে হইল, এই বাড়ীতে বহুকাল ধরিয়া লোকেরা দস্বর-মত 

বসবাস করিতেছে । সেই বুদ্ধমূতি, বইয়ের আলমারী, টেবিল-চেয্লার, মাছর 
বিছানা-পত্র, একটি হল-ঘরের এখানে-ওখানে রাখা । দেওয়ালে রকমারি ছবি-- 

বর্থা ঢঙ্গে আকা; বুদ্ধের জীবনী অবলম্বন করিয়া আকা ছবির রঙ্গীন লিখোগ্রাফ ও 
তেরঙ্গা হাফটোন, রকমারি ক্যালেগ্ডার, মন্দিরের ফোটো, ভিক্ষুদের গ্ুপ-ফোটো 
এখানে-ওখানে জাপানে তৈধারী লোহার উপরে এনামেল করা আমাদের পানের 

বড় ডাবর অথবা পিতলের বোকনোর আকারের পিকৃদানী-__ভিক্ষুরা আর তাদের 

ভক্তের! ষে খুব পান খাইতে ও পানের পিচ, ফেলিতে অভ্যন্ত তাহার প্রমাণ যথেষ্ট 

বিস্কমান। এই জাপানী এনামেলের পিকৃদানীর রেওয়াজ বর্ধায় খুব বেশী দেখিয়াছি 

--এগুলি চীনা-মাটির পাত্রের অন্ুকারী, গায়ে রকমারি চীনা ধাঁজের রশ্গীন ফুল- 

পাতা-নদী-পাহাড়ের নকশা । ছুইটা দ্বার অতিক্রম করিয়া, আচাধ্য-মহাশয় যে ঘরে 

ছিলেন আমরা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। 

ছোট একটা ঘর-_দেওয়ালে ছবি আর ক্যালেগার টাঙ্জানে!, বইয়ের আলম।রী, 
একটা খাটের উপর বিছানা, ছুই-চারিখানি জল-চৌকীর মত কাঠের আসন। 

মোবর উপর চাটাই পাতা । একটা দরওয়াজার সামনেই এক কাঠের বারান্দা বা 
রেলিং দেওয়া পথ--ওদিকে বাড়ীর অন্ত অংশের সঙ্গে সংযুক্ত । একখানি মাছুরের 

উপর একটা কাষায় বন্ত্রে আবুত বালিশে হেলান দিয়া, আচার্ধা মহাশয় অর্ধ-শমান। 

দর্শনীয় আক্কৃতি--56072013 অর্থাৎ শ্রদ্ধোৎ্পাদূক বলিলে যে ভাবটা মনে হয়, সেই 
ভাবের উপষোগী মুভি; মুগ্ডিত মস্তক; শ্শ্রগুক্ষহীন, প্রশাস্ত ও বৃদ্ধিমতার 
পরিচায়ক মুখমগ্ডল--তাহাতে বয়সের রেখাপাত আসিয়৷ যাওয়ায় একট1 গভীর 

চিন্তাশীলতার ভাব আনিয়! দিয়াছে । সর্বোপরি আমাদের আকর্ষণ করিল, মুখের 

মধ্যে একটা শাস্তি ও চিত্তপ্রসশ্নতার ভাব । দেখিয়াই মনে শ্রদ্ধা! হয়, প্রণাম করিতে 
ইচ্ছা করে। | 
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আচার্য মহাশয় আমাদের বপিতে ইঙ্গিত করিলেন, আমরা চাটইয়ের উপরে 
বসিলাম। বর্মীদের পক্ষে দীর্ঘকায়, খুব লম্বা! আর স্বপুষ্ট একজোড়া! গৌফ, মাথায় 
লাল ও সবুজ রেশমের চাদর পরা এক সৌম্য-দর্শন ভদ্রলোক পিতলের ছোট 

হামানদিস্তা ও ডাটী লইয়া পান ছেঁচিতেছেন। আচাধ্য মহাশয়ের সামনে একটা 

পিকৃদানী। মাধ্যাহ্হিকের পরে পান খাইযা মুখশুদ্ধি করিয়াছেন, সঙ্গে-সঙ্গে 

পিকৃদানীর ব্যবহারও চলিল। ঘরে আর দুই-তিন জন ভিক্ষু বসিয়া রহিলেন। 

শাস্তি-বাবু যথারীতি নিজের ও আমার পরিচম্ম দিলেন, এবং আমার দো-ভাষীর 

কাজ করিলেন। তিনি আচার্যের কুশল স্থিজ্ঞাসা করিলেন। 

আচাধ্য আধ-শোয়া অবস্থাতেই বলিতে লাগিলেন-_-“দেহের তে কুশল! কিন্ত 
ও-কুশলে কি আসে বায়? আমাদের দেহাত্মবুদ্ধি যাহাতে যায় তাহার চেষ্টা করা 
উচিত। এই যে আমি বলিয়া রহিয়াছি,_-আমার হাত-প!-মাথা সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
আছে, আমি আছি, এই বোধ যাহাতে যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। একপ দৃষ্টি 
ও অনুভব আমাদের হওয়া চাই, যাহাতে আমার এই যে হাত, ইহাতে অকস্ত্াঘাত 
করিলে বা ইহাকে কাটিয়া লইলেও আমার কিছু আদিল না বা গেল না-.এইকরূপ 
উপলব্ধি আমাদের হওয়া চাই ।” তিনি এই কথাগুলি এমনই বিশ্বাসপূর্ণ অঙ্থভৃতির 
সঙ্গে বলিলেন যে, আমাদের মনে হইল তাহার নিজের মধ্যে এই উপলব্ধি ষেন 
হইয়াছে । বহু পূর্বে পুরীর গোবর্ধন-মঠে একজন বুদ্ধ সন্গ্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও 
আলাপের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল (ইনি উড়িস্তার একটা সামস্তরাজার মন্ত্রী 
ছিলেন, তিরিশ বৎসর বয়সে ঘর-সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন )--তাহারও 
সৌম্য প্রশান্ত মুখ-মগ্ডল দেখিয়াছিলাম, তাঁহারও মুখে এই ভাবের কথ! এইরূপই 
উপলব্িজাত দৃঢ়তার সহিত শুনিয়াছিলাম--তাহার কথা আমার তখনই মনে 
হইল। হীনযান বৌদ্ধ, অদ্বৈত বৈঠাস্তিক, এবং ভক্ত বৈষ্ণব, অথবা সুফী বা 
খরীষ্টান_-ইহীদের সকলের শেষ কথা কি একই নয়? 

আমরা যে এইরূপ তত্বালোচনার মধ্যে প্রথমেই অবতীর্ণ হইব, এই ধারণা 
আমাদের ছিল না । আর এ বিষয়ে আমার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কিছুই নাই, শ্রোতা 
হওয়াই একমাত্র পথ। সংঘাচার্ধ্য কিয়ৎকাল ধরিয়া! এইবপ বলিয়া গেলেন-_ 
সংক্ষেপে অন্থবাদ করিয়া শান্তি-বাবু আমায় শুনাইতে লাগিলেন। আমার ইচ্ছা 
ছিল, হীনযাঁন বৌদ্ধ মতে যে নির্বাণকে চরম বস্ত্র বা পরমার্থ বলিয়া উল্লেখ করে, 
সেই নির্বাণ কোনও সৎ ব1 সত্য বস্ত, ব্রদ্ধাস্বাদের বা পরব্রদ্ষের সততায় বিলীন হওয়ার 
মত অবস্থা বলিয়া তাহার মনে হয় কি না, সে কথা আচারধ্যকে জিজ্ঞাসা করি। সেই 



৮৮ ভারত-সংস্কৃতি 

জন্য আমি শাস্তি-বাবুর মারফত প্রশ্ণ ফাধিলাম_-"্সংসারকে তো পালি গ্রন্থে 

“অনিচ্চ”, “দুকৃখ? ও অনত্ব' ( অর্থাৎ অনিত্য, ছুঃখ ও অনাত্ম ) বলিয়াছে; অনত্তঃ 

বা অনাত্ম--এই শব্দের তাৎপর্য কি? আত্মা জিনিসটী কি--কিছু 2091৮1%9 অর্থাৎ 

সদ্বস্ত, না 092%07%ও বা অসৎ?” এখন, পালি শব্দগুলি যথাযথ উচ্চারণ করিলে, 
সাধারণ" বর্মী ভিক্ষুদ্বের বোধগম্য হইবে না- বর্মী ভিক্ষুর! পালির মূল উচ্চারণকে 
বর্ধী ভাষার উচ্চারণ-মোতাবেক বদলাইয়া পাঠ করিতে অভ্যন্ত। “অনিচ্চ+, “ছুকৃথ”, 

'অনত্ত'--এই তিনটা পালি শব্দ আঁচারধ্যের পক্ষে সহজে ধরিবার জন্ত আমি 

শাঞ্জিবাবুকে বুঝাইয়৷ দিবার চে! করিলাম-__““অনিত্য বা অনিচ্চ' না বলিয়া, বলুন 

“আনেইক্সা” (৪08০০% স্থলে &7910-98), “দুঃখ? বা “ছুকৃখ* স্থলে বলুন “দে|কৃকা, 

আর “অনাত্ম” বা “অনত্ত' স্থলে বলুন “আনাত্তা”।* আমাদের এই আলাপটুকু 

শুনিয়া, পালি কথাগুলি ধরিতে পা।রয়া তিনি জিজ্ঞান্থভাবে তাকাইলেন--শাস্তি-বাবু 

তখন বলিলেন, “পালি শব্দগুপির বর্মী উচ্চারণ লইয়া কথা হইতেছে ।* আমি 

বলিলাম-_“আনেইক্সা, দোকৃক1, আনাত্তা-_অনিচ্চ, ছুকৃখ, অনত্ত।” এখন আমার 

জিজ্ঞাস্ত, 'অনত্ত” বা “অনান্ত” ভাবটা আচাধ্য মহাশয়ের মত বা উপলব্ধি অন্মারে 

সতসতাই কি,--সে দিক হইতে আলোচনা কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে অন্থদিকে চাপিত হইল । 
পালি উচ্চারণ আর ব্মী উচ্চারণ-__-এই দিকে আলোচনার গতি ফিরিল। “চোরের 

মন বৌচকাঁর দিকে”_.আর ণ্যাদৃশী ভাৰন1 যন্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী” -নহিলে 

জগন্নাথ-দর্শন করিতে গিয়া লাউ-মাচা৷ দেখিয়া লোকে ফিরিয়া আসে? আমার 

অনাত্ম-ঘটিত জিজ্ঞাসা প্রকাঁশ করিয়! বলাই হইল না)--উচ্চারণ-তত্বের দিকে 

আলাপ-আলোচন। 5লিয়৷ যাওয়ায় আমিও আপত্তি করিলাম না )__-আমি বলিলাম, 

"আপনারা বর্মা-দেশে পালির উচ্চারণ সংশোধন করিবার চেষ্টা করেন না কেন? 

দন্ত) “স, কে “খ*-রূপে বা“? রূপে, কে "রূপে, আর অন্ান্ত ্বর ও ব্যঞ্জনকে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপে উচ্চারণ করেন, ইহাতে বুদ্ধবাণী মূল ভাষায় থাকিয়াও বিকৃত 

হয়, বমণার বাহিবের পালি-ভাষাভিজ্ঞদ্ের বুঝিবারও কষ্ট হয়-_-'নমো তস্স 

ভগবতে! অরহাতো সম্মা-সম্ুদ্ধস্স'কে কেন আপনারা নমো! টাত্থা বাগাউআডো 

আয়াহাভো থান্যাথাম্বুড্ডাৎথা” পড়িবেন?” তখন আচাধ্য একটু উৎসাহ করিয়া 

অর্থণয়ান অবস্থা হইতে উঠিয়া হইয়া বদিলেন এবং বলিলেন, “আমর! ঠিক-মত 

উচ্চারণ করি না-_করিতে পারি না যে তাহা নহে, কিন্তু পালির মূল ধ্বনির একটা 

আমাদের মূখে সহজেই আর একটা-ত পরিবতিত হয়_-আমাদের-কাছে-সহজ এই 
পরিবতনকে আমরা মানিয়া লইয়াছি।” এই বলিয়া তিনি বা হাতকে তুলিয়া উবুড় 



ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ বিহার ৮৯ 

করিয়া, খিলানের আকার করিয়া ধরিয়া, তথ্বারা মুখের অভ্যন্তরের উপরের চোয়াল 
নির্দেশ করিলেন, অধোমুখে স্থিত এ হাতের আঙ্ুলের অগ্রভাগগুলি যেন হইল 
মুখের মধ্যে স্থিত ঈাত) এবং এই উলটানো বা হাতের চেটোর নীচেই চিৎ করিয়া 
ভান হাতের চেটে! রাখিলেন-__ডান হাতের চেটে! হইল যেন নীচের চোয়াল; 
এবং ডান হাতের আঙ্ুলগুলিকে সংযুক্ত করিয়া অকিচ্ছিন্নভাবে ধরিয়া ও উঁচুতে নীচুতে 
চালিত করিয়া, তন্বারা জীভের কাজ করাইলেন। এইভাবে তিনি বিভিন্ন 
ব্যঞ্রনবর্ণের উচ্চারণ-স্থান বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন-_মুধন্ত বর্গ কি ভাবে উচ্চারিত 

হয়, আর কেমন কদম বর্মীতে সেগুলি দন্ত্য বর্গের সামিল হইয়| গিয়াছে, কেমন 

করিয়! দক্ত্য “স"স্থানে দস্ত্য “থ” দাড়াইয়াছে, কেমন করিয়া দস্তমূলীয় র”, তালব্য “য়” 

স্থানে আসিয়াছে, তাহ। বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। শান্তি-বাবুর অনুবাদ, তাহার 

উচ্চারণ-তত্ব-বিষমক ভ্রু বন্তৃতার সঙ্গে তাল রাখিতে পারিল না__-আচাধ্য বর্মীতে 
অনর্গল বলিয়া চলিলেন, আমি বিশেষ গ্রীত ও আশ্ধ্যন্বিত হইয়া তাহার হাতের 

সাহায্যে এই উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-ঘটিত ব্যাখ্যান শুনিতে ও দেখিতে লাগিলাম। 
চকিতের ন্যায় প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির একটা 1::909%1 বা! প্রযোজনার 

দিক যেন খুলিয়া গেল ;_তালপাতার পুথি লইয়া গুরু-শিষ্য বসিয়াছেন, ব্র্যাকবোর্ড 

নাই, ছবি আকিয়া সব জিনিস বুঝাইবার রেওয়াজ৪ আসে নাই-- প্রাচীন ভারতের 

গুরুর! বুঝি এই ভাবেই সহজে হাতের চেটো আর আঙ্গুলের সাহায্যে মুখের মধ্যে 

জীভ আর ক তালু দন্ত প্রভৃতির ক্রিয়া দেখাইয়া উচ্চারণ বুঝাইতেছেন। মনে 

হইল, নিশ্চয়ই গুরুপরম্পরায় প্রাচীন ভারত হইতেই শিক্ষার অর্থ।ৎ উচ্চারণ-তত্বের 

অধ্যাপ্নায় এই 'হাতে-কলমে" বুঝাইয়া দিবার রীতি বর্ণয় আসিয়া পহু'থিয়াছে। 

এইরূপে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একটী বিষয়ে ই'হাঁদের অধ্যাপনারীতি 

দেখিলাম। আচাধ্য মহাশয়ের কথার বুঝিলাম, তিনি শিক্ষা বা উচ্চারণ-পধ্যাক় 

হইতে আর্ত করিয়া পালি ব্যাকরণের খুঁটিনাটি সব বেশ জানেন। পালি বিদ্যায় 

প্রাচীন কালের অগাধ পাগ্ডিত্য এখনও বমণর ভিক্ষুদের মধ্য হইতে লোপ পা 

নাই। সংস্কৃতের সঙ্গেও তিনি কিছু-কিছু পরিচিত, “শ, ব, সর কুথাও জানেন। 

"আমি মাগডালেতে দেখিয়াছি, বৌদ্ধ বিহার হইতে বর্মী ভিক্ষু মাগ্ডালেতে উপনিবিষ্ট 
বাঙ্গালী “পোনা” বা৷ ব্রাহ্মণদের মারফৎ বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা সংস্কৃত ব্যাকরণ 

আনাইতেছেন ; উচ্চ কক্ষায় পাপি শিক্ষায় কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে পরে বর্মী ভিক্ষুদের 

অনেকেই সাবেক পদ্ধতিমত সংস্কৃত ধরেন। 

তারপর অন্ত কথা উঠিল। বমণ-প্রবাসী বাঙ্গালীর! যে রেঙগুনে সাহিত্য-সন্মেলন 



৯০ ভারত-সংস্কৃতি 

করিয়াছেন তছপলক্ষে আমি বর্মায় আসিয়াছি, বম বইয়ের বাঙ্গালা অন্থবাদ 
( বিশেষ করিয়া বর্মী নাটক, কবিতা আর ইতিহাস-গ্রস্থের) আর বাঙ্গালা বইয়ের 
ব্মী অন্থবাদ হওয়া উচিত, এ বিষয়ে আমি প্রস্তাব করিয়াছি, তাহাও শুনাইলাম । 
আচাধ্য এ কথায় খু হইলেন। তারপর ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে আধ্যাত্মিক 
ও সাংস্কতিক যোগের বিষয় লইয়া অল্প দুই-টারি কথা হইল। শুনিলাম বৌদ্ধ 
ভিচ্ষুরা প্রায় সকলেই ভারত হইতে ব্রহ্মদেশের বিচ্ছেদের বিপক্ষে । 

আমরা প্রায় আধ ঘণ্টাকাঁল এই ভাবে আলাপ করিলাম । বেলা বাড়িয়া 
চলিয়াছে, আমরা বিদায় লইয়া উঠিলাম। সেই দীর্ঘগুম্ক বর্মী ভদ্রলোকটি ও দুই 
চারিজন ভিক্ষু আমাদের সঙ্জে আসিলেন। এই আলাপে আমরা বিশেষ পরিতুষ্ট' 
হইলাম । আমাদের দেশের যাহারা বর্ণায় ষাওয়া আসা করেন বা! বায় ধাহীরা 
বাস করেন, তাহারা যদি এই শ্রেণীর ভিক্ষুদের সঙ্গে মেলামেশ! করেন, তাহা উতক্ক 
জাতির পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হইবে বলিয়া যনে হয়। কারণ বর্মার বৌদ্ধ বিহারগুলিতে 
এই প্রকার ভিক্ষৃদ্দের মধ্যে এখনও বণ জাতির চিত্তের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি স্থরক্ষিত 
রহিয়াছে । ব্রহ্মদেশের প্রাটীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংরক্ষক এই সকল ভিক্ষুর সহিত. 
আলাপ-পরিচয়ে আমাদের চিত্তে অতি উচ্চ শ্ণৌর আধ্যাত্মিক ও মানসিক পুষ্টি 
লাভ করিতে আমর] সমর্থ হইব, এবং বমণর সঙ্গে-সঙ্গে আমরা ভারতবর্ষকে- -অর্থা্ 
নিজেদেরও- জানিতে শিথিব । 

[ আশ্বিন ১৩৪৭ ] 



হিন্দুধম” কাহাকে ঘল ? 

কোন মুসলমান বন্ধু নিয়লিবিত পাঁচটি প্রশ্ন বীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার' 

সন্ভাপতি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নিম লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বার-এট -ল, মহাশয়কে 
জিজ্ঞাসা করিয়! পাঠাইয়াছিলেন । নিম্লবাবু এ প্রশ্নগ্ুলি আমাকে পাঠাইয়া দিয়! 

এগুলির উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করেন । মান্থষের জীবনযাত্রার 

সকল দিক্ ও সকল স্তর ব্যাপিয়া হিন্দুত্বের পরিধি ঃ এরূপ একটা ব্যাপক ধমের 

সংজ্ঞ। সংক্ষেপে নির্ণ॥ করা যে কত কঠিন, পণ্ডিতের! তাহা জানেন। আমি হিন্দুর 

চিন্তাধারা ও জীবনপ্রণ।ণীতে দৃঢ় বিশ্বাসী, এবং যথাজ্ঞান ও যথাশক্তি উহাকে নিজ 

জীবনে কার্ধযকর করিবার প্রয়াসী। এই মত ও পথের অন্ুধায়ী রূপে, আমার 

জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে আমি হিন্দু ধমের সংজ্ঞ-নির্ণয়-কাধ্যে চেষ্টিত হইতেছি। 

প্রশ্টী: (ক) হিন্দুত্ব কাহাকে বলে? (খ) হিন্দুত্ব (1717:019.0 ) 

ও হিন্দুধর্ম (71205 70116700) কি এক ? বদি না হুম, তবে কোন্কোম্্, 

বিষয়ে উহাদের মধ্যে প্রভে্দ আছে ? 
উত্তর :-_ (ক) যে-নকল ধর্মের মূলনীতি ( অথবা যে-সকল, ধমের 

অঙ্গগামিগণের মৌলিক ধর্মবশ্বীস ) একটি বিশেষ বা নিিষ্ট ধর্মবীজ অথবা সূত্র 
দ্বারাই প্রকাশিত হয়, হিন্দৃত্ব সে প্রকারের ধর্ম নহে। অন্ত সকল প্রকারের 

ধর্মমতকে বাদ দিয়া অথবা অস্বীকার করিয়া, একটি মাত্র মতবাদ লইয়াই ইহা গঠিত 
নহে ; বরং, হিন্দু ধর্মকে বছ ধর্মমত্ের সঙ্ঘ বা সমবায় বলা যাইতে পারে । এই 

ধর্ম ভারতের ক্ষেত্রে ভারতীয় জনগণের মধ্যে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে উদ্ভূত ও বিকশিত 

হয়। এই ভারতীয় জনগণ, মনুষ্যজাতির' বিভিন্ন শাখার সমবায় বা মিলনের ফল। 

প্রথম-প্রথম এই-সব বিভিন্ন জাতির মানুষের সভ্যতার পটভূমিকা এবং আধ্যাত্মিক 
ৃষ্টি-ভঙ্গী উভয়ই পৃথক ছিল। ঠবদিক যুগ হইতে ( এবং উহার পূর্ব হইতেও ), 

আরম্ত করিয়া, যুগে-যুগে ভারতীয় ধধিগণ, জিনগণ ও বুদ্ধগণ, এবং আংচাধ্য, সিদ্ধ, 
ও ভক্তগণ, এই হিন্দুধমে'র কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা, বর্ণনা এবং ম্বরূপ-নি্ণয় 

করিয়াছেন, অথবা কাব্যময় কল্পনার সঙ্গে রঞ্জিত করিয় প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন । 

এই-সমস্ত খধি, ও জ্ঞানী সাধু ও ভাবুক, ধর্মের বিভিন্ন প্রকাশকে ও এই-সক 
প্রকাশের উদ্দেস্ত, আদর্শ ও অনুষ্ঠানগুলিকে সর্বদা সহাম্থভুতির দৃষ্টিতে দেখিয়া, 
আসিয়াছেম। 



৯ ভাঁরত-সংস্কৃতি 

হিন্দুধমে'র কয়েকটি বিশেষত্ব এই ২-- 

[১] যেপরা সত্তাকে (চরম বা শাশ্বত সত্যকে ) মানুষ আত্মোত্কর্ষ দ্বারাঃ 

ও সাধনালব্ধ আত্যন্তর অনুভুতি দ্বারা, অথবা ভগবানের প্রসাদ বা কৃপা দ্বারা লাভ 

করিতে. পারে, মানুষ ইহজীবনে যে সত্তার একটি অংশমাত্র, যে সত্ব! আমাদের 

জীবনের উর্ধের্ে অবস্থিত অথচ ওতপ্রোতভাবে উহার মধ্যে পরিব্যাপ্ত, হিন্দুধর্ম সেই 
পরা সততায় বিশ্বাস করে, এবং যুক্তি দ্বারা, আস্থা! দ্বারা ও কর্মঘ্বার1 উহাকে জীবনে 

স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে। 

[২] জীবনের সকল প্রকার ছুঃখকে হিন্দুধম” স্বীকার করে, এবং এই-সমঘ্য 

হুঃখকে দূর করিবার চেষ্টা করে। 

[৩] কল্পক্কল্লাস্তর হইতে অনস্তকাল ধরিয়া বিশ্ব-স্থট্টি হইয়া আসিতেছে । 

হিন্দুধম”মাহ্ুষের জীবনযাত্রার এবং সেই অনস্ত বিশ্বের কোনও দিকৃকেই উপেক্ষা 
করে না। মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতির অংশমাত্র , হিন্দুধর্ম মাস্থষকে বিশ্ব প্রকৃতি হইতে 

বিচ্ছিন্ন বা পৃথক মনে কবে না। হিন্দুর্বর্মের মতে, মানুষ এবং প্রাকৃতিক জগৎ সেই 

এক পরমাত্ম! বা শক্তি অথবা ঝতের প্রকাশ মাত্র । 

[৪] হিন্দুধর্ম একটিমাত্র ব্যক্তির অভিজ্ঞতা কিংবা মতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নহে-_সে ব্যক্তি ঈশ্বরের অবতার বলিগ্লাই শ্বীরুত হউন অথবা প্রেরিত পুরুষ বলিয়াই 

স্বীকৃত হউন, যদিও হিন্দধম” সকল মহাপুক্ুষকেই শ্রদ্ধা করে। হিন্দুধর্ম স্বীকার 
করে যে, খিশ্বের মধ্যে নিহিত ও বিশ্বের উর্ধ্বে বিদ্যমান শাশ্বত সত্ত। বা সত্য বনু 

প্রকারে নিজেকে প্রকাশিত করে ; এবং ভিন্ন-ভিন্ন পস্থাদ্বারা সেই একই সত্যকে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইহেতু, হিন্দুধর্ম একথ| জোর করিয়া বলে না যে, প্রত্যেক 
'মাস্ষকেই একটি বিশেষ মত বা ০:9৪৪ অর্থাৎ ধম€-বীজ গ্রহণ করিতেই হুইবে। 
হিন্দুধম” বিশ্বাস করে যে, মানুষ নিজ-নিজ পারিপাশ্থিক অবস্থার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহা 
পায়, আন্তরিকতা ও উদরতার সহিত তাহারই অনুসরণ করিলে, জীবনের শ্রেষ্ঠ 
-পুরুষার্থ, স্থখ ও শাস্তি লাভ করিতে পারিবে। 

প্রায় সক্ন হিন্দ,ই (ক্রাহ্গণ্যধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধ্মের অঙ্থ্গামিগণ, এবং 
অন্তেরাও ইহার মধ্যে পড়ে ) কর্মবাদ ও জন্মাস্তর-বাদে বিশ্বাস করে; কিন্তু 

প্রত্যেককেই যে এ বিশ্বাম করিতেই হইবে, এমন কোন অবশ বিধান নাই। 

(খ) যদি ₹6116100. এই ইংরেজী শব্দের মূল লাতীন ভাষা অনুসারে মৌলিক 

অর্থ ধরা হয়, অর্থাৎ “চিস্তা বা মনন কর (মনুয্যজীবন এবং ভগবান্ সম্বন্ধে চিস্তাকরা), 
এই অর্থ ধর! হয়, তবে “হিন্দত্ব (7198190) অর্থাৎ হিন্দ,র বিশিষ্ট চিন্তাধারা এবং 



হিন্দ্র ধর্ম কাহাকে বলে ৯৩. 

'হিন্দুধম” (লু?০৫ছ 73611800) একই | হিন্,দিগের ধরণে এই প্রশ্রের উত্তর আরও 
ভাল রূপে দেওয়া যায়। ধর্ম বলিতে ছুইটি বিষয় বুঝায়-_-[১] বিচার, অথবা 
দর্শন-শাস্্; [২] আচার অর্থাৎ জীবন-রীতি। দ্বিতীয়টি প্রথমটির উপরই নির্ভর 
করে, বিশেষতঃ যখন আমরা সচেতন ভাবে কাজ রবি। মানুষ ইহজীবন ও 

পরজীবন সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে, তদন্ুসারে সে কাজ করে। হিন্দ ,ত্বের 

ব্যবহারিক দিকৃটাকে ধর্ম” বলা হয়--ধিম? অর্থে, "যাহা ধারণ করে”, অর্থাৎ 

জীবনযাত্রার পদ্ধতি বা নিয়ম। ধ্মণকে ছুই ভাগে ভাগ করা যার-(১) 

“নিত্যধর্ম” অর্থাৎ সনাতন নৈতিক নিয়মগডলি (যথা,__-সত্য, অস্ত্যেয। অহিংস); 

এবং (২) “লৌকিক ধর্ম? অর্থাৎ জীবনযাত্রার গৌণ নিম্মমগুলি) সেগুলি ভিন্ন-ভিন্ন 

দেশে ভিন্ন-ভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন পাত্র অর্থাৎ ব্যক্তিসমষ্টি ও জাতির মধ্যে বিভিন্ন 

প্রকারের হইয়! থাকে ( যথা-_-পৃজাপার্বণ ও অন্তান্ত অনুষ্ঠান, উপবাস, বিশেষ খাগ্ছ 

বর্জন ইত্যাদি )। হিন্দুর পর্শন” (দর্শন - দৃষ্টি, অন্তদৃ্টি, অর্থাৎ দর্শনশান্ত্র) এবং 
হিন্দুর “ধর্ম” ( ধর্ধ যাহা ধারণ করে, অর্থাৎ সমাজ ও ধর্ম-বিষয়ক আচার-ব্যবহার 

ও বিধিনিষেধ )--এই ছুইটা হিন্ুত্বের দুই দিক | অহিংসা, করুণা ও মৈত্রী মানুষের 

সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম সামীজিক, ভাবে দেখিতে গেলে, 
মানুষের জীবনে তিনটা খণ পরিশোধ করিতে হয়__দেবখণ দেবধণ, পিতৃখণ ও বধিখণ। 
দেবতা বা ঈশ্বরের পুজা ও সেবা দ্বারা দেবখণ, বিবাহ ও  গৃহস্থাআম দ্বারা পিতৃপুরুষ 
অর্থাৎ পূর্ব পুরুষগণের ঝণ, এবং জ্ানার্জন ও জ্ঞানবিস্তার দ্বারা খষিঝণ শোধ করা 

প্রত্যেকের কর্তব্য। মোক্ষ-লাভের ( অর্থাৎ সকল দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি-লাভের ) 
ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হুইলে, সাংসারিক ব্যাপার বা বিষয় হইতে নিলিপ্ত থাকা, এবং 
বৈরাগ্য, এই ছুই উপায় অপরিহাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। মানুষের জীবনের 

চারিটী পুরুষার্থ বা লক্ষ্য (উদ্দেশ্ত)--ধর্ম*(পুণ্যময় জীবন), অর্থ ও কাম (ধর্মান্ছমোদিত 

অভীষ্ট-সিদ্ধি, ও আনন্দ-উপভোগ ) এবং মোক্ষ (সংসার বা জীবনের বন্ধন হইতে 

মুক্তি )। 

দ্বিতীয় প্রশ্-_হিন্দুধর্ষের সংজ্ঞা (বা লক্ষণনিদেশি).কোন্ কোন্, 
পুস্তকে অর্থাৎ ধর্মগ্রচ্ছে আছে? 

উত্তর :--পূর্বেই বলা হইয়া যে, হিন্দ,ধর্ম কোনও একটামাত্র মতকে বা 
একটীমাত্র ব্যক্তির অভিজ্ঞতীকে একমাত্র সত্যবস্ত বলিয়া গ্রহণ করে না। স্থতরাং 

কোনও-একথানিমাত্র পুস্তকে হিন্দুধর্মের অস্তনিহিন্ত বা অনুমোদিত সমস্ত ত্য, 
আছ্স্ত সমগ্র চিন্তাধারা, লিপিবদ্ধ নাই। উপনিষৎসমেত চতূর্বেদ; রামায়ণ, ভগবদ্- 



৯3 ভারত-সংস্কৃতি 

গীতাসমেত মহাভারত, পুরাণ, স্মতি এবং অন্থান্ত গ্রন্থে হিন্দুর চিন্তাধারা ও 
জীবনযাত্রার প্রধান বিষয়গুলি বণিত আছে। ইহা ব্যতীত, বহুবিধ দার্শনিক পুত্তকে 
(মুলগ্রস্থে ও টীকায়), মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক সাধুসস্তগণের ভজনগানে, এবং দার্শনিক 
পণ্ডিতদের তত্ব।লোচনায়, হিন্ধ,ধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন-প্রকারের ধামিক ভাবধারা ও 

অভিজ্ঞপ্তার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 

টা ু্ বাহারা_ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা স্থির করিবার জন্য এক বা একাধিক 

1807৮579 বা ধর্মগ্রন্থ পড়িতে ইচ্ছুক, তাহাদের জন্য আমি নিম্নলিখিত ুস্তকগুলির 
উল্লেখ করিতেছি :-- 

২৮১] ১৩খানি প্রধান উপনিষদ্ (বিশেষতঃ ঈশ, কেন, কঠ, মৃণ্ডক এবং 

'শ্বেতাশ্বতর ); [২] ভগব্দ্গীতা ( হিন্দ,ধর্মের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
অধিক উপযোগী); [৩] শ্রদ্ধোৎপাদ-শাস্্র_-অখঘোষ-রচিত মহাযান-মতান্ুযায়ী 

বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ । মুল সংস্কৃত গ্রন্থ এক্ষণে লুপ্ত; কেবল চীন ও ইংরেজী ভাষায় 
অন্থবাদ বঙমান। ( বৌদ্ধধ্ হিন্ধর্মেরই প্রকারভেদ । হিন্দ,ধর্ম ও বৌদ্ধধম” 
সঞ্ঘন্ধে জনৈক প্রসিদ্ধ এবং প্রামাণিক ইংরেজ গ্রন্থকারের ভাষায়, বৌদ্ধধর্ম হইতেছে 
“বিদেশে প্রেরণ করিবার উপযোগী হিন্দ,ধমে”র রূপান্তর মাত্র ।+) 

আধুনিক গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি পড়া যাইতে পাবে :-_ 
[১] শ্রীশ্ররামকুষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে গ্রস্থাবলী। [২] 

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার গ্রন্থাবলী; [৩] শুর সর্বপল্লী রাধাকষ্ণন্ 
প্রণীত--12018%0 [17110501175 (2 ০1৪.) এবং 71005, 1ম ০৫ [519 ; [৪] 

9909080 1910810055 2 00 £058%00960. 1765-0001 01 131000 139115102. 909. 

[10109 (03 9৫16102), মান্রাজের থিওসোফিকাল সোসাইটি হইতে পুনঃপ্রকাশিত) 
[৫1 91: 0172195 111০৮প্রণীত না109এ)2া) 800. 700011191) (3 ৮915") 

[৬] এ. [79110 0811১90%9৮ প্রণীত [59190 10. 1190198] 10019 3 [৭] 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত “দাধনা;; [৮] 08008 1760018)) 0000081:89 975 

প্রণীত [59 199009 01 9%% 7 [৯] বেলুড়, রামকুষ্ণ মিশন হইতে প্রকাশিত [9 
09181:891 1707108£9 01 17001% (3 5019.) ) 

তৃতীয় প্রন্ম-_যে ব্যক্তি কোরান, রাইবেল, অথবা! বৌদ্ধ পঞ্চশীলে 
বিশ্বাস করে এবং তদমুরূপ আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, ইচ্ছ। করিলে 
সে কি হিন্দু বলিয়া। গৃহীত হইতে পারে ? 

উত্তর £-_নিশ্চন্নই, কিন্তু কয়েকটা শর্ত আছে; অর্থাৎ, যদ্দি সেই ব্যক্তি 



হিন্দু ধর্ম কাহাকে বলে ৯৫ 

হিন্দ,দর্শনের মতগুলিকে ( যথা, এক পরযেশ্বর বহু রূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়া 
থাকেন ; এবং প্রতীকোপাপনা বা যৃত্তিপৃ্জা পাপ নহে, বরং ঈশ্বরের সাধনার একট 

পথ বা স্তর মাত্র, যাহা বহু লোকের পক্ষে আবশ্ত্ক__ইত্যাদি মতকে ) মিথ্যা 

অথবা ভ্রান্ত এবং পাপপূর্ণ বলিয়া উপেক্ষা না করেন; এবং যতদিন হিন্দ, সমাজের 
মধ্যে বাস করিবেন, তান ততদিন হিন্দ, সমাজে যাহা বহুকা'ল ধরিয়া সাচার 
বলিয়! প্রচলিত এরূপ অনুষ্ঠান ও আচরণের (যথা _-গোমাংস-ভক্ষণ হইতে বিরতির) 

বিরোধী না হন) এবং ছলে অথবা বলে অপরকে নির্জের ধর্মপন্বন্ধীম ধারণায় ও 

নিঙ্গের আচরণে দীক্ষত করিতে চেষ্টা যদি না করেন। 

চতুর্থ প্রশ্ন পৃথিবীর যে কোন দেশেই কেহ জন্মগ্রহণ করুক ন! 
€কেন, কি কি গুণ বা লক্ষণ থাকিলে ভাহাকে হিন্দু বলিয়! জান! ষ।ইবে ? 

উত্তর 2--বিশ্বম'নবের এবং মানুষের মনের বন্বিধ বিচিত্রতায় পূর্ণ বিকাশকে 

ভারঙ্গিয়া চুরিয়া, সমগ্র মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশকে একটীমাত্র বাধা-ধরা মতে 

বা বিশ্বাসে পরিণত করা হিন্দুধর্মের উদ্দেষ্টা নহে) হিন্ধর্ম একত্বের_ ভিত্তিতে 

'বহুত্বকে স্বীকার করে, এবং আধ্যাত্িক. ক্ষেত্র পাত্রাজ্যবাদ বা একছ্ত্রত কামনা 

করে না। যেকোনও স্বভাবজ (স্বাভাবিক প্রণালীতে উদ্ভূত ) ধম” যাহা নিজেকে 

-পররমেশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত পথ বা মত বলিয়া অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু: ভাব 

*₹পোষণ করে না ( থা, প্রাচীন বাবিলন, মিসর, গ্রীল, ইতালীর ধর্ম; এবং প্রাচীন 

টিউটনিক, কেল্তিক ও শ্লাব জাতির ধর্ম; প্রাচীন পারস্তের ধর্ম ॥ চীনের “তাও 
*3 কন্ফুশীয় ধর্ম ; জাপানের শিস্তো ধর্ম; আফ্রিকা, ওশেয়ানিয়া, এবং কোলম্বস 

কতৃকি আবিষ্কারের পূর্বেকার আমেরিকার ধর্ম), তাহারই সহিত হিন্দধর্মের এক্য 
আছে। হিন্দধর্ষ ভারতে উদ্ভূত শ্বভাবজাত ধর্ম। কিন্ত যদি কোন ব্যক্তি 
বইন্দধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হব, এবং নিজেকে হিন্দ, বলিয়! অভিহিত 
করিতে চাহেন, তবে তাহার নিমুলিখিত গুণগুলি থাকা উচিত £-_ 

[১] সকল ধর্মের প্রতি তাহার উদার সহানুভূতি থাকা চাই ; এবং তাহাকে 

এএই মত শ্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, সকল প্রকার আধ্যাত্মিক অস্থভ্তিই 

সত্য, এবং নিজ-নিজ দেশ, কাল ও জাতির সম্পর্কে সেই সমস্ত বিভিন্ন অনুভুতি 
"অবশ্যম্ভাবী ; অধিকন্ত তাহাকে ইহাও মানিতে হইবে যে, যতক্ষণ পধ্যস্ত কোন 

খর্ম বা আচার অপরের ন্যাধ্য অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে, ততক্ষণ উহাকে 

বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করা পাপ। যদি তিনি সঞ্চল প্রকার ধর্মের সম্মেলনের 

জ্থবা সংিশ্রণের সম্তাব্যত্য সম্বন্ধে আস্থা পোষণ করিতে না পারেন, তৰে একাস্ত 



৯৬ ভারত-সংস্কৃতি 

পক্ষে একটী ধর্মমত বজায় রাখিয়া অপরগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার অপেক্ষা বরং সকল 

ধর্মই স্বাধীনভাবে স্ব স্ব স্থানে অক্ষু্ থাকুক, এই মত তাহাকে মানিয়া চলিতে 
হইবে। 

[২] হিন্দুধর্মের মধ্যে যে ভিন্ন-ভিন্ন ধামিক বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা গড়িয়া 

উঠিয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান এবং অনুভূতি থাক] চাই। ইচ্ছা! করিলে, 
তিনি, নিজের আধ্যাত্মিক রুচি ও আবশ্যকতা অনুপারে, এ সকল অভিজ্ঞতার বা? 
ধর্মমতের যে-কোনও একট গ্রহণ করিয়া উহার অন্ুদরণ করিতে পারেন। 

[৩] প্রথম প্রশ্থের ক" চিহ্নিত অংশের উত্তরে যে নিত্যধর্মের উল্লেখ করা 

হইয়াছে, পুক্া সপুত্মরূপে উহা পালন করার সঙ্গে সঙে, যতদিন পধ্যস্ত তিনি হিন্দু 
বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন (এবং বিশেষ করিয়া যখন তিনি হিন্দদের মধ্যে 
বাম করিতে থাকিবেন), ততদিন তাহাকে হিন্দদিগের লৌকিক ধর্মের মুখ্য 
বিধানগুলিও পালন করিতে হইবে । যেহেতু হিন্দ,ধমের দেশ, কাল ও জাতি 

সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি ভারতবাসীদিগের কৃষ্টি বা সংস্কৃতির বিকাশ, অতএব আশা করা 

যাইতে পারে, কোন বিদেশী অ-ভারতীয় হিন্দ হইয়। ভারতবর্ষে বাদ করিতে 
চাহিলে, তিনি সঙ্গত সীমার মধ্যে, অর্থাৎ অপর জাতির লোকদের ন্যায্য অধিকারের 

উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া, ভারতবাসীদিগের মঙ্গলকে নিজের মঙ্গল মনে করিবেন ॥ 

যিনি হিন্দুর্শন এবং হিন্দধর্ম গ্রহণ করিবেন অথচ হিন্দুদিগের দেশের বাহিরে বাস 
করিবেন, তিনি ভারতের প্রাতি 01159078  00116551008 অর্থাৎ নাগরিকোচিত 

কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকিবেন না, এবং হিন্দুর লৌকিক ধর্ম অন্গসরণ করাও তীহাঁর 
পক্ষে আবশ্যক হইবে না। 

পঞ্চম প্রশ্ন_কি কি বিশ্বাস ও আচরণ থাকিলে, কোনও ন্যক্তি হিন্দু 
বলিয়। কথিত হইতে পারিবেন না ?" 

উত্তর :-_তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর ভ্ষ্টব্য। 

হিন্দ,শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত ও হিন্দ, জীবনে প্রকাশিত চিন্তাধারার প্রাতি এবং হিন্দ, 

জীৰন-প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব একটী অমার্জনীয় দোষ বলিয়া মনে করিতে 

হইবে। 

[১] যদিকোন ব্যক্তি বিশ্বাম করেন যে, কোনও নিিষ্ট ধর্মের গণ্তীর 

বাহিরের লোকের এশ্বরিক সত্য হইতে বঞ্চিত থাকিবে, এবং যাহারা এ ধ্ণাচুমায়ী 

নহে অথবা উহা গ্রহণ করিরে না, তাহার! ঈশ্বরের চক্ষে পাপী ও নরকগামী, তবে 

তিনি হিন্দ, বলিয়া! পরিচিত হইতে পারেন না। 



হিন্দু ধর্ম কাহাকে বলে ৯৭ 

[২] যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, যাহারা সেই ব্যক্তির নিজের ধমে'র 
বিধানানুসারে যাহ! নিষিদ্ধ ও পাপ বনিয়া বিবেচিত এমন আচার ও অনুষ্ঠানে 

প্রবৃত্ত থাকে (যথা, হিন্দ, ও বৌদ্ধদিগের এবং রোমান কাথলিকদিগের 
প্রতীকোপাসনা ), এ-সকল অনুষ্ঠান অপরের ধর্মে এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ 
না করিলেও, তাহার! ভগবানের কাছে পাগী, তবে তিনি হিন্দ, বলিয়৷ পরিচিত 

হইতে পারেন না। | 
[৩] যি কেহ হিন্দুদিগের মধ্যে বাস করিয়াও হিন্দু জনসাধারণের অনুত্থত 

সনাচার ও সাধু জীবন-পদ্ধতি সম্ন্ধে চিরাগত হিন্দু আদর্শের অনুগামী না হন 
(যথা, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ,। কোন-কোন খাছ্য পরিহার, এবং পর্ব, উৎসব 

ইত্যাদি পালন বিষয়ে ), যদি তিনি হিন্দুদের মধ্যে বাস করিয়া এবং নিত্যধর্ম 

সম্পূর্ণন্ূপে পালন করিয়া, মোটামুটি ভাবে হিন্দু লৌকিক ধমের ব্যবস্থার অনুযায়ী 
না হন, তবে তিনি হিন্দু বলিয়া পখিচিত হইতে পারেন লা। 

[ ৪ ] কোনও ভারতীম্ পুরুষ বা নারীর যদি এই দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে 
(বিশেষতঃ ভারতবর্ষে বাস করিবার সময়ে) যে, “আমি সর্বপ্রথমে ভারতবাসী, 

তারপর অন্ত কিছু" $ হিন্দুধর্ম যাহার একটা প্রধান অঙ্গ সেই ভারতীপ্ সংস্কৃতি এবং 

জীবনযাত্রা-প্রণালী যদি তাহার জীবনের ন্বাভাবিক পটভূমিকা না হয়, তবে তিনি 

হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন না। 
উপলংহারে আমি অতীব আনন্দের সহিত নিয়লিখিত উক্তিটা উদ্ধৃত 

করিতেছি £__ 

“আমার মতে, বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্যের অনুসন্ধান করা, এবং ধম'সন্বন্বীয় চিন্তার 
মধ্যে বিভিন্নতা থাকিবেই ইহা স্বীকার করা, আমাদের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ 

কোরানে এই মমে” একটা কথা আছে মে, ঈশ্বর মানবজাতিকে এমনভাবে স্থাষ্ট 

করিতে পারিতেন যে তাহাদের একটিমাত্র ধর্ম হইত ; কিন্তু তিনি মানুষকে পরীক্ষা 
করিতে চাহিলেন, মানুষ নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি কিরূপে ব্যবহার করে ইহা 

দেখিতে চাহিলেন। মনে হয়, মানবের চিন্তাধারার বিভিন্নতা স্ষ্টি-পরিকল্পনার 
অন্তর্গত; এবং অন্যান্য বিষয়ে এই প্রকার বিভিন্নতা প্রকৃতির কাধ্যের অনুরূপ । 
ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণ, গন্ধ ও শ্বাদযুক্ত বৃক্ষ, পুষ্প ও ফল প্রকৃতিদেবীর বৈচিত্র্য-প্রিয়তার 

সার্থক দৃষ্টান্ত । আন্মন, আমরা সকলেই স্বীকার করি যে, সকল ধর্মেরই বীচিয়া 
থাকিবার অধিকার আছে। এই উদ্দার ভ্রাতৃভাবের ভিত্তির উপর ফাড়াইপা আমরা 
যেন সকল ধম'মত অধ্যয়ন করি, ও তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হই। অতীতকালে 

০০০০০৫০০১ 

ণী 



পিঠ 

ভারতের যে স্ুষীগণ ও লাধুসম্তগণ প্রেম, ও.সহামুতুতি, € দ্বারাই অপরকে |রকে জয় 

করিতেন, তাহারা পূর্বোক্ত নীতিরই অন্থসরণ করিতেন; এবং ভবিষ্তুতে ভারতবর্ষ 
এই উদার ভাবের মধ্যেই সংস্কৃতি-ঘটিত সমন্তার মীমাংসা! পাইবে |” (গৃুও 081৩1 

[১7010191002 0010 08007011965 ০00 1001900, 41189175910, 1 00. 24-92) | 

ভারতের একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান রাজপুরুষ, ভারত-সচিবের ভূতপূর্ব 
'পরামর্শমন্ত্রী এবং বর্তমানে পাঞ্জাবের বহাবলপুর রাজ্যের প্রধান বিচারপতি স্তর 

আব্দুল কাদির উপরিলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ ভারতের 
রাষ্ট্রসভার সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাহার ইসলাম ধমে'র 

ব্যাখ্যায় অন্থরূপ উদার এবং সহাম্ুভুতিপূর্ণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। মৌলান। 
আজাদ ভারতের, বিশেষতঃ মুললমান ভারতের এবং আরবদেশের শ্রেষ্ঠ 
অধ্যাত্মুবিচ্যা ও আদর্শের উত্তরাধিকারী; তিনি ধর্মের গৌণবিষয়গ্তলিকে উপেক্ষা 
করা এবং ম্খ্যবিষয়গুলিকে প্রাধান্ত দেওয়া অত্যাবশ্যক মনে করেন। ইস্লাম-ধ্মের 

মৃখ্যবিষয়গুলি বা মূল কথা তাহার মতে এই £-[১] ঈশ্বরে বিশ্বাস,১ এবং 

[২] সৎকারধ্য-সম্পাদন। বাস্তবিক পক্ষে, এগুলিই সকল স্বভাবজ ধর্মের মূল 
বিষয়, এবং লকল ধর্মের অেষ্ঠ ভাব বা চিন্তাধারার সহিত এগুলির মিল আছে। 

আমর! ভারতবাসীরা, বিশেষতঃ ভারতীয় মুসলমানেরা, যখন আবাল কার্দির এবং 
আবুল কালাম আজাদের মত ব্যক্তির নেতৃত্ব যানিয়া' চলিতে পারিব, তখন 

ভারতম'তাঁর সকল দুংথকষ্ট্রের অবসান হইবে । এই নেতাদের মত গ্রহণ করিলে 
আমরা কোনও সঙ্থীর্ণ, পরের প্রতি অসহিধু, সাম্প্রদায়িক ধমে'র বা প্রতিষ্ঠানের 
ভ্রাতৃত্ব অপেক্ষা, অধিকতর বিস্তীর্ণ এবং উচ্চতর ভ্রাতৃত্বের সঙ্ঘে সম্মানীয় স্কান 

পাইব। অপর পক্ষে, 'যুদ্ধং দেহি'-ভাবশীল, অসহিষুঃ এবং পরবর্জনশীল ইস্লামের 
ভাব লইয়া “শিকৃাহ৮ এবং “জওাব ইশিকৃডাহ্* নামক উর্ট কবিতার লেখক 
পরলোকগত স্যর মুহম্মৰ ইকৃবালের নেতৃত্ব মানিয়া চলিলে, এ সম্মানীয় স্থান আমরা! 

পাইব না। ইক্বাল যে অসহিষণুণ মনোভাব লইয়। এ কবিতা পিখিয়াছিলেন, 

তাহাতে এই কথা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই বা পারেন নাই যে, ঈশ্বরের কাছে 
বিশেষভাবে প্রিয় কোন জাতি বা ধম” নাই, ঈশ্বর কোন নিদিষ্ট মন্ুষ্মমগুপীর নিজন্ব 
সম্পত্তি নহেন, কিন্ত তিনি সমগ্র মানবজাতির ; তিশি ম্যায়বান্ ও সমদর্শী সষ্টিকতা, 
পালনকর্তা ও বিচারক $ তিনি, কেবল এক রূপে নয়, পরস্ত বহু রূপে নিজেকে 
প্রকাশ করিয়া থাকেন | । 

[ প্রবদ্ধটা মূল ইংরেজী হইতে অনুদিত । ] 



জাতি, সংস্কৃতি ও গাহিত্য 
বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে দুই চারিটী কথা 
নিবেদন করিতে চাহি । 

“বাঙ্গালী জাতি* বলিলে, যে জন-সমষ্টি বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে বা 

'ঘরোয়৷ ভাষা রূপে ব্যবহার করে, সেই জন-সমষ্টিকে বুঝি । বাঙ্গালা দেশে, 

বাঙ্গালা-ভাষী জন-সমষ্টির মধ্যে, দেশের জল-বাযু ও তাহার আন্ুষঙ্গিক ফল-ম্বরূপ 

এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবন-যাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া, এবং মুখ্যতঃ 
প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতের ভাব-ধারায় পুষ্ট হইয়া, গত সহন্র বৎসর ধরিয়৷ যে 
বাস্তব, মানসিক ও অধ্ধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়৷ উঠিয়াছে, তাহাই “বাঙ্গালী 

সংস্কৃতি” । এবং এই সংস্কৃতি, বাঙ্গীল। ভাষার স্ষ্টি-কাল হইতে বাঙ্গাল! ভাষায় 

রচিত যে-সকল কাব্যে কবিতায় ও অন্ত সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই 

“বাঙ্গাল। সাহিত্য*। 

এখন পাচ কোটির অধিক লোকে বাঙ্গাল]! ভাষা বলে। সংখ্যা-হিসাবে 

বাঙ্গালী জাতি নগণ্য নহে। গ্রেট-ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী--ইহাদের প্রত্যেকের 

অধিবাপিগণের চেয়ে বাঙ্গালী অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভাষী জনগণের সংখা] অধিক । আমি 

এই বিষয়ে আমার দেশবাপিগণের ও অন্ত লোকদের দৃষ্ঠি আকর্ষণ করিয়াছি ষে, 
ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্যক্তি মাতৃভাষা হিসাবে বাঙ্গালা বলে। 

হিন্দুস্থানী (হিন্দী, উদ“) ভ'ষার স্থান অবশ্ঠ ভারতবর্ষে বাঙ্গালার উপরে, এ কথা 

অস্বীকার করিবার উপায় নাই ; হিন্দস্থানী বাঙ্গালার তিন গুণের কাছাকাছি 
লোকের মধ্যে প্রচলিত, এবং আরও অনেকে ইহা বলিতে পারে $ কিন্তু হিন্দ্স্থানী। 
উত্তর-ভারতের অর্থাৎ আর্ধ-ভাষী ভারতের চৌদ্দ কোটি লোকের মধ্যে প্রচলিত 

থাকিলেও ইহা ( অর্থাৎ হিন্দ-উর্ছু সমেত পশ্চিমা-হিন্দী উপভাবাগুলি) মাত্র 

সাড়ে চার কোটি লোকের মাতৃভাষা-_বাকী সাড়ে নয় বাদশ কেটি লোক ঘরে 

লহন্দী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, মালবী, গাঢ়বালী, কুমাউনী, অবধী, ছত্রিশগড়া, 
ভোজপুরিয়া, মগহী, মৈথিলী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষ। বলে; এই সব ভাষা 

হিন্দস্থানী হইতে একেবারে স্বত্্ ;_-এই সব ভাষা যাহারা ঘরে বলে, তাহাদের 
কাহাকেও হিন্দ,স্থানী | হিন্দী ব! উদ) শিখিতে হইলে) দস্তর-মত চেষ্টা করিয়া, 

অনেকটা বিদেশী ভাষা শিক্ষার মত করিয়াই শিখিতে হয়। পৃথিবীর সংখ্যা-গরিষ্ঠ 



৬৩ ভারত-সংস্কৃতি 

ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালার স্থান সপ্তম । বাঙ্গালার অগ্রে এই কয়টা ভাষার নাম 
করিতে হয়-_উত্তর-চীনা, ইংরেজী, রুষ, জরমান, স্পানিশ, জাপানী; পরে 

বাঙ্গালা । কিছুকাল হইল, 7300018 91406070110 নামক স্থপরিচিত 

এবং প্রামাণিক গ্রন্থমালা-মধ্যে ঘা, নামক একজন ইংরেজ ভাষা-তত্ববিৎ 

ভায়াতত্ব-সম্বদ্ধে একখানি উপাদেয় পুম্তক প্রকাশিত করিয়াছেন» এই পুস্তকে 
তিনি সংখ্যার দিক্ বিচার কিয়া এবং অন্য বিষয়ে লক্ষণীয়ত্ব বিচার করিয়া, বাঙ্গালা 

ভাষাকে তাহার প্রাপ্য ম্য্যাদা দিয়াছেন । অবশ্থু, কেবল অন্থতম সংখ্যা-গরিষ্ঠ 

ভাষা হওয়ায় বাঙ্গালার বা আর কোনও ভাষার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কিছু 

নাই; কিন্ত সংখ্যাধিক্য উপেক্ষণীঘ বস্তু নহে এবং সংখ্যাধিক্য ভিন্ন, বাঙ্গালার 

সাহিত্য-গৌরবও অন্ত পাঁচটা ভাষার মধ্যে বাঙ্গালার একটা প্রতিষ্ঠা আনিয়াছে। 

এই যে পাচ কোটি বাঙ্গালা-ভাষী যাহার! সারা বংঙজাল দেশ জুড়িয়া এবং 

বাঙ্গালার প্রত্যন্ত দেশ জুড়িরা বান করিতেছে, এবং কিছু কিছু বাঙ্গালার বাহিরে অ- 

বাঙ্গালীদের দেশে গিয়াও যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই পরস্পরের নধ্যে 

একট] ভাষ1-গত স্বাজাত্য অনুভব করে | বিদেশে অন্য ভাষা-ভাষীদের মধ্যে গেলে, 

এই শ্বাজাত্য-বোধটুকু আমাদের, কাছে বিশেষ ভাবেই পরিষ্ফুট হয়। আজ-কাল 

জাতীয়তা বা শ্বাজাত্যের প্রধান আধার হইতেছে ভাষা । যেখানে বিভিন্ন ভাষা, 

সেখানে ধর্ম, ানপিক সংস্কৃতি, অতীত ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 

সংস্থান এক হইলেও, সম্পূর্ণ এক্য হওয়া কঠিন,-_সম্পূর্ণাঙ্গ শ্বাজাত্য-বোধ আস! 
এক রকম অসম্ভব। বিভিন্ন ভাষ| ব্যবহার করে এমন একাধিক জন-সমষ্টিকে, 

রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও অন্যান্ত কারণে একরাজ্য-পাশে বদ্ধ কর! যাগ; কিন্ত দেখা 

য'য়, ভাষাগত ঠবষম্য থাকিলে, ওতপ্রোত-ভাবে মিল হয় না। রাদ্্রীয় বন্ধনে 

সঙ্ব-বদ্ধ বিব্ধি-ভাষা-ভাষী একাধিক অঁন-সমষ্টির মধ্যে একটী বিশেষ ভাষাকে, 

রাষ্ট্রভাষা স্বরূপ গ্রহণ করিলে, একতার স্থুত্র একট] অধিক হয় বটে, কিন্তু প্রান্তিক 

সত্তা বর্জন করিয়। সকলে মিলিত হইতে চাহে না বা পারে না। সম্পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় 

এক্য স্থাপন করিতে হইলে, দেশে মাত্র একটী ভাষাকে রাখিতে হয়,__অন্তগুলিকে 

হয় একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা নিজীব ও ক্ষরিষুট করিয়া রাখিতে 
হয়। এই রূপটি করিয়াই তবে গ্রেট ব্রিটেনে রাষ্ীয় এক্য ঘটিযাছে__স্কট লাণ্ডের 
গেলিক ও ওয়েল্ম্-এর ওয়েল্শ২ভাবাকে বিলোপের পথে আগাইগ্রা দিয়! ইংরেজীর 

প্রতিষ্ঠা ও নঙ্গে সঙ্গে ইংরেঞ্জী ভাষাকে আশ্রয় করিয়| ব্রিটিশ একতা । ফ্রান্সেও 

এইবূপে দক্ষিণ-ফান্দের প্রভাসাল ভাষাকে নির্জীব ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ব্ে্উ 



জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ১০১ 

ভাষাকে ক্ষয় ও মৃতকল্প করিয়া, ফরাসী ভাষায় অবিসংবাদিত ও অপ্রতিহত 

প্রতিষ্ঠার আসনেই ফ্রান্সের রাষ্ট্র-গত একতা স্থাপিত হইয়াছে । বহুভাষাম্য় রুষ 

সাশ্রাজ্যেও এই প্রকারে প্রান্তিক ভাষাগুলিকে পিষ্ট ও বিন করিয়া যা দিয়া রাস 

ক্য স সাধনের, চ্ষট | হইয়াছিল, কিন্ত রুষ সাম্রাজ্যে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়; এক সময়ে 

রাজভাষা রুষের চাপে পোলীয় ভাষা, নিথুআনীয়, লেট: এস্তোনীয়, ফিন্, 

আর্মানী প্রতৃতি ভাষার প্রাগসংশয় হইয়াছিল ; কিন্তু রুষ সাম্রাজ্যের পতন ও উক্ত 

দাতাজ্যের খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এই সকল ভাষা যাহারা বলে তাহার! 

মাথা-কাড়া দিয়া ধাড়াইতে পারিয়াছে, নিজ নিজ ভাষাকে অবলম্বন করিয়া ইহার! 

স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিমা লইক্লাছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে ভারতবর্ষের 

সম্পূর্ণ এক্যের প্রধান অন্তরায় মনে করিয়া, কেহ-কেহ হয় তো এগুলির সম্পূর্ণ 

বিলোপ সাধন ও ইহাদের স্থানে একমাত্র হিন্দীর অবস্থান কামনা করিবেন? কিন্ত 

কার্যত: তাহার সাধন করা অসম্ভব_-এক কোটি, ছুই কোটি, পাচ কোটি 

লোকের ভাষাকে এ ভাবে মারা যায় না। বিশেষতঃ প্রান্তিক জনগণ যেখানে 

পৃথক প্রান্তিক সত্তা সম্বন্ধে সাত্মাভিমান হইয়া উঠিগাছে, দেখানে এরূপ কল্পনা 

করাও যায় না। 

এই প্রান্তিক সত্তার প্রাণই হইতেছে-- প্রান্তিক ভাষা । এই জন্য বিভিন্ন 

প্রান্তিক ভাষা যাহারা বলে, তাহাদের স্বতস্ত্র সত্তা মানিরা লইয়া, সম্পূর্ণ রূপে 

একীভূত রাষ্ট্রে পরিবর্তে, রাষ্ট্রসজ্মের গঠনকেই আদর্শ ধরিতে হয়। সোভিগেট- 

শাসিত রুষ-দেশে এইরূপ হইয়াছে । রুষ সাত্াজ্যের তাবৎ ভাষাকে এখন নিজ 

নিজ গৃহে স্থ স্ব রাষ্ীয় ভাষা বলিঘ্া সমগ্র দেশ গ্রহণ করিয়াছে । ভারতবর্ষের 

পক্ষেও দাড়াইতেছে তাহাই । ণু5০ 00766৭95698 ০1 [0018, অর্থাৎ 

“ভারতবর্ষের সংযুক্ত রাষ্ট্র--ইহাই হইতেছে ভবিষ্যৎ ভাবতের রাষ্ট্রীয় আদশ। 

কংগ্রেস ভারতকে বঙ্গদেশ, আসাম, উৎ্কল, বিহার, হিন্দস্থান বা সংযুক্ত-প্রদেশ, 

পাঞ্জাব, হিন্দ,স্থানী মধ্য-প্রদেশ, মহাকোশল, মারাঠি মধ্য-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, সিন্ধু 

গুজরাট, অঙ্জ, তামিল-নাড়্, কেরল, কর্ণাট প্রভৃতি ভাষাগত প্রদেশে বিভাগ 

করিয়াছেন । এক একটা প্রদেশে এক এক একটী ভাষা, এক একটী ভাষা অবলম্বন 

করিয়া এক একটা স্বতন্ত্র জাতি; সকলেই বৃহত্তর বৃত্ত-ন্বরূপ ভারতবর্ষের অস্তর্গত, 

লকলেরই প্রাদেশিক বা! প্রান্তিক সত্তা বা সভ্যতা প্রাচীন ভারতের সার্বভৌম 

ভারতীয় সত্তা বা সভ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সকলকেই হিন্দী ভাষাকে “রাষ্ট্র-ভাষ।” 

বলিয়া শ্বীকার করিতে হইবে, ব্যবহার করিতে হইবে ; কিন্তু তৎসত্বেও, প্রত্যেকেরই 
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কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আসিয়া গিয়াছে; সকলেরই অবশ্থস্তাবী, অপরিহাধ্য ও 
অনপনেয় সম্মিলনে আধুনিক কালের এক অথণ্ড ভারতবর্ষের প্রতিষ্টা । 

বাঙ্গালী জাতির বা বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধে কিছু কথা বলিতে হইলে» 

ভারতবর্ষকে বাদ দেওয়া চলে না। ভারত হইতেছে সাধারণ, বাঙ্গালা হইতেছে 
বিশেষু। যাহ! লইয়! বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব, তাহার মধ্যে বেশীর 

ভাগই ভারতবর্ষের অন্ত জাতির মধ্যেও মিলে; ভারতের অন্যান্ক প্রদেশের 

লোকেদের সঙ্গে সেই সব বিষয়ে বাঙ্গালীদের সমতা আছে। বিশেষের উপরে 

বৌক দিয়! সাধারণকে ভুলিলে চলিবে না-_সাধারণটাই যখন প্রধান। ভারতের 

লমন্ত-গ্রদেশ-হুলভ একট! সাধারণ ভারতীয়ত্ব আছে, বাঙ্গালাও তাহার অংশীদার । 

অন্ত দেশের সযক্ষে, ভারতের সমস্ত প্রদেশে বিদ্যমান এই ভারতীয়ত্বটুকু, ঈষৎ" 

পরিবতিত বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপে তত্তৎ প্রদেশের বৈশিষ্ট্যের পধ্যায়েই পড়ে । 

একটী বাহা ও সহজ ব্যাপারেই এইটা দেখা যায়। আমাদের চেহারায় একট! 

সাধারণ অনন্থদেশ-লভ্য ভারতীয়ত্ব বা ভারতীয় বৈশিষ্ট্য আছেঃ অন্ত দেশের 

মানুষের তুলনায়, আমাদের দেশের যে কোনও প্রদেশের মান্গষের মধ্যে এই 
জিনিসটা পাওয়া যায়। গায়ের গৌর-বর্ণে, কিংবা শ্তাম-বর্ণে, মুখ-চোখের সমাবেশে, 

চাহনিতে, চলনে বলনে, এমন একটা লক্ষণীয় জিনিস আছে, যাহা কেবল ভারতবষেরই 
পরিচায়ক । অত্যন্ত গৌরবর্ণ পারসী অথবা কাশ্মীরী, অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি পাঞ্জাবী, 

খুব খাটো চেহারার এবং খুব কালো রঙ্গের সাওভাল, প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় 

জন-সঙ্মের মধ্যে কতকগুলি 69709 ঠ579 অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রতীক বাদ দিলে, ফে 

কোনও প্রদেশ হইতে হউক না কেন, সাধারণ ভারতবাসী জনকতককে ধরিয়া, 

তাহাদের দেহ হইতে কানের মাকড়ী, লম্বা চুল, গালপান্টরা, উড়ে খোপা, লম্বা 
টিকি, ফোটা! বা বিভৃতির ঘটা, মুদলমানী কায়দায় ছাট! গৌফ, প্রভৃতি প্রাদেশিক 
বা সাম্প্রদায়িক লাঞ্ছনা দুর করিয়া দিয়া, এক রকমের কাপড়-চোপড় পরাইয়া দিলে 
তাহারা কোন্ প্রদেশের লোক তাহা বলা কঠিন হইবে। ইউরোপে আমি আমার 

নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এ জিনিস দেখিয়াছি, আমার মত অনেকেও দেখিয়াছেন ; 

এদেশেও লোকে অহরহঃ দেখিতেছে। ইংরেজী-পোশাক-পর1 সাধারণ ভারতীয় 

মানুষকে, যদি বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার বাহিরে, রেলে বা অন্থাত্র দেখি, তাহা হইলে 

জোর করিয়া বলা কঠিন হয়--লোকটা কোন্ প্রদেশের ; লোকটা বাঙালী হইতে 
পারে, নাও হইতে পারে,” এ বোধও আমাদের আসে। আকারে যেমন, 

প্রকৃতিতেও তেমনি-_বাঙ্গালী ভারতীয়ই বটে। বাঙ্গালী তাহার আধুনিক 
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সংস্কৃতিতে হয় তো চার আনা ইউরোপীয়,_-তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
অবস্থার উপরে নির্ভর করে সে কতটা ইউরোপীয় হইবে,_-এবং আট আনা 

ভারতীয় ; বাকী চার আনায় সে বাঙালী, এবং এই চার আনার মধ্যে আবার 

অনেকট1 ভারতীয়ত্বের বাঙ্গাল! বিকারমাত্র,_-বাকীটুকু খাটা বাঙ্গালী, অর্থাৎ 

গ্রাম্য বাঙ্গালী । বাঙ্গালী জাতির এক অংশে আবার ইস্লামের প্রভাব আছে-- 

সে প্রভাব কতটা আছে, তাহার নর্ণর বাঙ্গালী মুসলমান এতিহাসিকেরাই 

করিবেন তবে তাহা খুব বেশী নহে; এ বিষয় লইয়া! পরে কিঞিৎ আলোচনা 

করিব। 

এতট1 কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গালী জাতির কথা, 

বাঙ্গালীর সংস্কৃতির কথা, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে, এই সব জিনিসের 
ভারতীয় আধার বা পটতূমিকার কথা বাদ দিলে চলিবে না। অন্ান্য প্রদেশের 

অর্থনৈতিক আক্রমণের চাপে আমরা মুতকল্প হইয়া পড়িতেছি ; ইংরেজ সরকারের 

প্ররোচনায় ঘরের মুসলমানের চাপও আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালার হিন্দদের উপর 

অনুচিত ও অন্যায় ভাবে এখন আসিয়া পড়িতেছে--ইংরেজানুগৃহীত মুসলমানের 

এখনকার এই দাপট, হিন্দ ও মুসলমান উশয়ের পক্ষেই হানিকর হইবে। 
কতকটা দিশাহারা হইয়া আমাদের এক দল উপদেশ দিতেছেন--“সামাল, সামাল, 
এটা আপদের সময়। কর্মট-ব্রত বা কৃর্ম-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, বাঙ্গালীয়ানার 
খোলার ভিতরে হাত পা গটাইয়! লইয়া বসো, ৰাচিয়া যাইবে ; “ভারত্ত, “ভারত, 
বলিচা চেঁচাইও না। বলো, “বান্গালার হিন্দ, মুসলমান উভয়ের মা বঙ্গ-মাতার 
জয় ) 9100 [া6)0 অর্থাৎ দ০ 00199159৪ এই মন্ত্র জপ করিয়া, প্রকাশ্ত ভাবে 

বঙ্গ-বহির্ভূভ ভারতের অর্থনৈতিক উপদ্রব ও শোষণ হইতে বাচ? এবং সম্ভব 

হইলে, এই মন্ত্র আওড়াইয়াই আর্ক তথা উর্দুওয়ালা পশ্চিমা মুসলমানদের 

আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক আক্রমণ হইতে বাঙ্গালার মুলমানদেরও বাচাও,__- 

তাহারা খাটি বাঙ্গালী থাকিলে, বাঞ্গালী হিন্দ, তুমিও বাচিয়া যাইবে ।* 

কথাট! খুবই সমীচীন, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিবার । 002188107. ০৫ 

159999 অর্থাৎ বিষয় বিভ্রম যাহাতে না ঘটে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

বাঙ্গালার বুকের ভিতরে যে বৃহত্তর মারওয়াড়, বৃহত্তর উৎকল, বৃহত্তর সংযুক্ত প্রদেশ 

বৃহত্তর পাণ্জাব, বুহত্তর ভাটিয়া ভূমি, বুহত্তর বিহার, বুহত্বর অঙ্ক, বৃহত্তর কেরল 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রাণপণে মে সকলের অর্থ নৈতিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা 
করিতে হইবে । কিন্তু তাই বলিয়া, আমাদের সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাকে, এবং অন্তান্ত 
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প্রদেশের সঙ্গে ও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আমাদের যে আধ্যাত্মিক যোগ আছে 

নেই যোগকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। যত প্রকার শক্তি আছে তাহার 

প্রয়োগ করিয়া, অর্থ নৈতিক দিকে অত্যান্ত সঙ্থীর্ণমনা প্রাদেশিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া, 
আমাদের আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। ভারতীয় জাতীয়তার দোহাই পাড়িয়া 

যাহারা আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুক্য়া আমাদের বাড়। ভাতে ভাগ বলাইতেছে, 

মুখের গ্রাসটা কাড়িয়া লইতেছে, তাহাদের বাধা দিতে হইবে । কিন্তু সেই কারণে 

বাঙ্গালার বাহিরের ভারতের, নিখিল ভারতের সভ্যতাই যে বাঙলার সভ্যতার 

প্রতিষ্ঠা, তাহ! ভুলিলে চলিবে না। অর্থনৈতিক শোষণ রোধ করিব, কিস্ত 

সাংস্কৃতিক যোগ তুলিব না ; নৃতন দাংস্কৃতিক যোগের সম্ভাবনাকে বিসর্জন দিব না; 

এবং আমাদের অতীতের কথার আলোচনা কালে, আমাদের জাতি ও জাতীয় 

সংস্কৃতি, ভাষ] ও সাহিত্য বিচারের কালে, বাঙ্গালার পটভূমিকা নিখিল ভারতবর্ষকে 

প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতবর্কে বিস্বাত হইব না। বাঙ্গালা পল্লীগাথার মলুরা 

মদিনা! ও কমলার চরিত্র লইয়া আমর] গর্ব করিব-ই,_-এই অপূর্ব ন'রীচরিত্রগুলি 

আমাদের বাঙ্গালারই পল্লীজীবনের স্থষ্টি; কিন্তু উমা সীত। ও সাবিত্রীকে লইয়া 
কম গৌরব করিব না; কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের উমা সীতা সাবিত্রী বাঙ্গালার 

বিশেষকে অতিক্রম করিয়া, বাঙ্গালারই অন্তনিহিত প্রাণের সহিত অচ্ছেছ্য স্নেহ ও 

শ্রদ্ধার সুত্রে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হইয়া, বাঙ্গালীব জীবনে আ্তম নাবীর প্রতীক 

হইয়া! বিরাঙ্গ করিতেছেন ;--আদি আধ্য-ভাষাকে বাদ দিলে যেমন বাঙ্গালা ভাষাই 

থাকে নাঃ তেমনি সীতা-সাবিত্রীকে অর্থাৎ আদি আধ্য-যুগেব বা সংস্কৃত যুগেব 

এঁঠিহা ও আদর্শকে বাদ দিলে, বাঙ্গালার সংস্কৃতি বলিয়া আমরা কোনও জিনিসের 

কল্পনা করিতে পারি না। রাগ বাহাছুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 

সীতা-সাবিত্রীকে “ঘাঘরা-পর বিদেশিনী” এই আখ্যা দান কবিযা, বাঙ্গালার স্াদয় 

হইতে দূর করিয়া দিতে চাহেন, বা হৃদর-সিংহাপন হইতে নামাইয়া দিতে চাহেন; 

তাহাদের স্থানে নবাবিষ্কৃত বাঙ্গালা-পলী-গাথাবলীর নাবিক মলুয়া মদিনা ও 

কমলাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। সীতা-সাবিত্রীর সত্যকাঁর পোশাক যাহা 

থাকুক ( তবে প্রাচীন আধ্য যুগে মেয়েবা যে ঘাঘরা পরিত না, এবিষয়ে সন্দেহ 

নাই ), বাঙ্গালার মাটিতে তাহারা কোনও এক অজ্ঞাত পুণ্য মৃহূতে পাদক্ষেপ করা 

মাত্রই আমর! ত্রাহাদের বাঙ্গালী ধরণেব সাড়ী পরাইয়া পিয়া আমাদের নিতাস্ত 

আপনার জন করিয়া লইয়াছি,জ্ঘরের মধ্যেই তাহাদের পাইয়া আমর] ধন্য হইয়লাছি। 

রায় বাহাদুরের এই চেষ্টার বিশ্লেষণ এখন করিব নাঃ কিন্তু আমাদের দেশে 



জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ১০৫ 

মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত একটা শব্দ দ্বার এই চেষ্টার বর্ণনা করা যায়--সে শব্দটা 

হইতেছে “আদিখ্যেতা”__অর্থাৎ, বিশেষ এক প্রকার ভাববিলাসের আতিশয্য ; 

এবং এই চেষ্টার মূলে, অন্তান্ত মনোভাব ও চিন্তা ব্যতীত এই জিনিসটা দেখিতে 
পাই-_ আমাদের বাঙ্গালার জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা বা আধার-ভূমি কি কি বিষয় 

লইয়া, তৎ্সম্বন্ধে অবহিত না হইয়া, নূতন ও অনপেক্ষিত কথা (তাহা যুক্তি-সহ 
হউক ব| না হউক) বলিয়া, 89986100811917 বা চমক-প্রদতার স্থ্টি কর]। বঙ্গদেশ 

তুর্কাদের দ্বারা বিজিত না হইলে, বাঙ্গাল! ভাষায় সাহিত্যই গড়ি উঠিত না-_ 
ইহাও এইরূপই ৪978861089] এবং যুক্তি-হীন কথা। 

ভাষা না হইলে 28600. বা জাতি হয় না; এবং ভাষা সম্বন্ধে সচেতন না হইলে, 

জাতীয়তা-বোধও আসে না। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি লইয়া অন্থত্র আলোচনা 

ক্ষরিয়াছি। যে সমস্ত উপকরণের সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির কথা পুনরুদ্ধার 

করা যায়, সেগুলি হইতে এইটুকু বুঝ। যায় যে, বাঙ্গালা এখন হইতে মাত্র হাজার 

বত্র পুর্বে নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পূর্বে বাঙ্গালা স্থজ্যমান, 
তখন বঙ্গদেশের ভাষা অপভ্রংশ ও প্রাকৃত অবস্থায় রহিয়াছে । বাঙলা দেশ 

হিমাচল-কন্বা গঙ্গার দান; পলিমাটিতেই বাঙ্গাপার উদ্ভব । বাঙ্গালা দেশের 

ভাষাও তেমনি উত্তর-ভারতে উদ্ভৃত আধভায। প্রাকৃত হইতেই উৎপন্ন। গঙ্গার 

মত আধ্য-ভাষার নদী বাঙ্গালা দেশেও বিল, এই নদীর শ্রোতে দেশের প্রাচীন 

অনাধ্য ভাষা ভাপিয়া গেল-আর্ধ্য ভাষা প্রাকৃত, এই বাঙ্গালা আপিয়া, ক্রমে 

বাঙ্গালা ভাষার রূপ ধারণ করিল 'প্রাকৃতের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ধাত্রী-রূপে সংস্কতও 

আসিল। 

বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গাল! ভাষার উৎপব্বি-পর্ব একটু সংক্ষেপে শেষ করিয়া, 

বাঙ্কালীর সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে কিঞিৎ দিগদর্শন করিব। 

প্রাগৈতিহাসিক কালে বাঙ্গালা অধিবানীর৷ কি প্রকারের মানুষ ছিল তাহা 

জান! অসম্ভব ; তবে এইটুকু অঙ্থমান হয় ষে, যে যুগের ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় 

না, সেই প্রাগৈতিহাপিক যুগ হইতেই বাঙ্গালা দেশে আধুনিক বাঙ্গালীর পুর্ব- 
পুরুষেরাই বাস করিষ! আগিতেছে। উত্তর-ভারতের লোকের! বিহার ও আরও 

পশ্চিম হইতে বরাবর-ই বাঙ্গালা দেশে কিছু-কিছু করিয়া আমিয়াছে--এখনও 

যেমন আসিতেছে । কিন্ত তাহাতে বাঙ্গালাদেশের লোকেদের প্রকৃতি বা আকুতি 

বিশেষ কিছু পরিবতিত হইয়াছে কি না, জানা যায় নাখ নৃতত্ববিদ্থা বাঙ্গালা-দেশের 

'ধিবাপীের কুলজী বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখনও স্পষ্ট কিছু বুঝ! 



১০৬ ভারত-সংস্কৃতি 

যাইতেছে না। এ বিষয়ে আমি যাহা বলিব, তাহা মৃখ্যত-ই ভাষার দিক হইতে, 
অন্নমান করিয়াই বলিব। ভাষা-তত্ব হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা ষায় যে, বাঙ্গালা; 
দেশে আধ্য ভাষা আগিবার পূর্বে এ দেশের লোকেরা কোল বা অদ্ত্রিক জাতীয় ভাষা 
এবং কতকটা দ্রাবিড় ভাষা বলিত। মনে হয় পাঁচটীজাতির বাঁ পাঁচটা বিভিন্ন 
প্রকারের ভাষা বলিত এমন লোকেদের মিঅণে উত্তর-ভারতের নানা! জনগণের 

উদ্ভব হইয়াছে? সেই পাচটা জাতি হইতেছে--[ ১] 9:০৭ নিগ্রোরূপ ব! 

18160 নেগ্রিটো, [ ২] 5885০ অস্ট্রিক, [ ৩] ভ্রাবিড়, [৪] আধ্য, এবং 

[৫ 1 9100 710980, ব1 1ুয59:০-0055999 অর্থাৎ ভোট-চীন। অনুমান হয়, 

আদিম যুগে, যখন মানুষ আদিম কালের বা প্রথম কালের অমস্থণ প্রন্তরের অস্্ব' 

ব্যবহার করিত, তখন ভারতের অনাদি অরণ্য-সমূহে, বিশেষ করিয়া ভারতের 

সমুদ্র-তীরবর্তী স্থান-সমূহে, ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ, উর্ণাবৎ-কেশযুক্ত নিগ্রোসম্পূক্ত- 

নেখ্রিটো বা “নিগ্রোবটু” জাতির মানুষ বাস করিত। ইহা এখন হইতে কম করিয়া 

ধরিলেও পাচ ছয় হাঞ্জার বছর পূর্বেকার কথা । শিকার-লন্ধ মাংস, বন্য কন্দ-মৃঙ্গ' 

এবং মত্স্ত ইহাদের আহার ছিল, কৃষিকাধ্য ইহার] জানিত না, এবং ইহাদের 

সভ্যতার কোনও বালাই ছিল না। ইতিমধ্যে [7790-0)329 ইন্দোচীন হইতে 

অস্টিক জাতির লোকেরা আসামের উপত্যকা-ভূমি দিয়া ভারতে আগমন করিতে 

থাকে। অনস্টক জাতির মূল ভীষা, ও মুল অস্ত্রিক জাতি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, 
উত্তর ইন্দোচীনের কোনও স্থানে, এইরূপ অনুমিত হয়। অকন্ট্রিক জাতি একটা" 

লক্ষণীয় সভ্যতার পত্বন করে। আঁম্টক জাতির আকৃতি ও প্রকৃতি কি গ্রকীর ছিল, 

তাহা বলা যায় না; ফরাসী ভাষাত ত্ববিৎ [51088 প.শিলুষ্কি অন্থমান 

করিয়াছেন, তাহারা পীতাভ-বর্ণ ছিল, তাহারা কতকটা মোঙ্গোল জাতির মতন: 

দেখিতে ছিল। ইহাদের বিভিন্ন শাখা দক্ষিণে ও পশ্চিমে প্রস্থত হয়; দক্ষিণের: 
দেশে গিয়া ইহারা সেখানকার আদিম জীতিদের সহিত মিলিত হয়, ও সেখানে; 

কিঞ্চিৎ পরিবতিত হইয়া ইহারা মালয় বা [00022069190 ইন্দোনেসীয় জাতিতে, 

এবং পরে প্রশান্ত-মহাসাগরের হ্বীপপুঞ্জে গিয়া আরও মিশ্রণের ফলে 216187:59157 

মেলানেসীয় ও 7১015799190 পলিনেনীয় জাতিতে রূপাস্তরিত হয়। ইহাদের 

কতকগুলি দল ইন্দোচীনেই রহিয়া যায়; তাহাদের উত্তরপুরুষ হইতেছে দক্ষিণ- 

বর্ম ও শ্তামের 11০70 মোন্ বা17518106 তালৈও, জাতি এবং কম্বোজের চ00098 

খমেরু জাতি, এবং ব্রশ্ম, শ্তার্ম ও ফরাসী ইন্দোচীনের কতকগুলি অর্ধ বর্বর জাতি। 

ইহাদের একটা শাখা নিকোবারঘ্বীপে উপনিবিষ্ট হয়। এতন্তিন্ন, কতকগুলি শাখা 



জাত, সংক্কাত ও সাহিত্য ১লল' 

ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষে খুব সম্ভবতঃ ইহারা অল্ল-বিপ্তর আদিম 

নিগ্রোবটুদের সহিত মিলিত হয়, নিগ্রোবটু ও অর্স্্রকের রক্তে মিশ্রণ ঘটে; এই 
সংমিশরণের ফলে ঢু কোল বা 21249 মুগ্ডা জাতির উদ্ভব হইয়া থাকিতে 

পারে। আবার কোথাও এই মিশ্রণ প্রায় হয়ই নাই, যেমন খাসিয়াদের মধ্যে । 

[79৪৪ হেভেশি নামে একজন হঙ্গেরীয় পণ্ডিত সম্প্রতি এই মত প্রচার 

করিতেছেন যে, 7০-008752 কিন্সো-উগ্রীয় জাতির একটী শাখা সাইবেরিয়া 

হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে আইসে, এবং তাহাদের আনীত ভাষাই 

স্থানীয় অন্ত ভাষার প্রভাবে পড়িয়া কোল বা মুণ্ডা শ্রেণীর ভাষায় পরিণত হয়। 

হেভেশি কোল ভাষার সহিত অস্ট্রক ভাষার যোগ অস্বীকার করেন। (হেতেশির 

মতের এখন বিচার চলিতেছে--ইহাতে সকলে এখনও সায় দেন নাই ) 

ভারতের বহুস্থণে নিগ্রোবটুদের বিলোপ ঘটিয়াছিল। আসামের পারত্য 

অঞ্চলের কোন ৪-কোনও স্থানে, দক্ষিণ-ভারতের দুই-একটা বন্য জাতির মধ্যে, 

এবং দক্ষিণ-.বলুচিন্থানে, এই নিগ্রোবটুর অস্তিত্বের নিদর্শন এখনও কিছু-কিছু 

বিদ্তমান আছে । অন্ট্রিকদের আগমনে নিগ্রোবটুদের জীবনের অবসান ঘটিল। 

তাহাদের ভাষারও কোনও নিদর্শন এখন আর নাই । উত্বর-ভারতে এবং বাঙ্গাল 

দেশে বিশ্তদ্ধ নিগ্রোবটু আর রহিল না। উত্তর-ভারত ও বাঙ্গালার লোকদের 

মধ্যে কচিৎ এখনও নিগ্রোবটু চেহারার লোক বা নিগ্রোবটু চেহারার আমেজ 

নি্নতম শ্রেণী ব| জাতিতে দেখা যায়; তাহা হইতে এই জাতির মহিত, পরবর্তী 

অ্টিক ও দ্রাবিড়ের মিলনই স্থচিত হয়। 

অস্স্িক জাতীয় লোকেরাই ভারতে প্রথম কৃষি-কাধ্য ও তদবলগ্ষনে লজ্ঘ-বন্ধ 

স্থসভ্য জীবনের পত্বন করে। উহারা ধান, পান, কলা, লাউ, বেগুন, নারিকেলের 

চাষ করিত; পাহাড়ের গা কাটিয়া ধানের খেত, প্রস্তুত করিত, সমতল জমীতেও 

চাষ করিত। প্রথমটা উহাদের চাষ ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুমিয়াদের মত। 

নাঙ্গলের জন্ত তীক্ষ-মুখ কাণ্ঠ-দণ্ড ব্যবহার করিত। ধন্ুর্বাণ ছিল ইহাদের প্রধান 

অপ্্। একথণ্ড খুঁড়িকাঠে তৈয়ারী ডোঙ্গায় এবং কতকগুলি গুঁড়িকাঠ বাধিয়া 

তৈমারী আকারের বড়-বড় নৌকায় করিয়া উহার! বড় বড় নদী, এমন কি সাগরও 

পার হইত। ইহার! মানুষের একাধিক আত্মায় বিশ্বাস করিত- মানুষের মৃত্যুর 

পরে তাহার আত্মা গ'ছে, পাহাড়ে, অথবা অন্য জীব-জন্তর ভিতরে প্রবেশ করিত, 

এইকূপ ধারণ! ইহাদের ছিল। এই ধারণাই, পরবতী কালে ইহাদের লইয়া হিন্দু 

জাতির সৃষ্টি হইবার পরে, হিন্দ,দের মধ্যে উদ্ভুত পুনর্জন্মবাদে পরিণত হয় ॥ 



১০৮ ভারত-সংস্কৃতি 

শ্রান্ধের অনুরূপ রীতি-_মৃতকে মধ্যে মধ্যে আহাধ্য দান_-ইহাদের মধ্যেও ছিল 
বলিয়া মনে হয়| মৃতকে ইহার! হয় বুক্ষ-সমাধি দিত, অর্থাৎ কাপড় বাঁ বঙ্কলে 

জড়াইয়া বৃক্ষ-ত্বন্ধে মৃতদেহ রাখিঘ/ দিত ; অথবা ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া! সমাধির 

উপরে দীর্ঘাকার প্রস্তর-খণ্ড খাঁড়া করিয়া পু'তিয়া দিত। 

এই অর্টিক জাতির ভাষার নিদর্শন ভারতবর্ষে আমরা কোল-ভাষাগুলিতে ও 
খাসিয়া-ভাষাতে পাই । এই ভাষার প্রভাব পাঞ্জাবের ভাষায়, উত্তর-কাশ্শীরের 

ছন্জা-নাগিরের 33908178810 বুরুশাস্কি ভাষাতে, এবং নেপালের নবাগত 

কতকগ্তলি ভোট-চীনা ভাষাতেও আছে; এবং মধ্য-ভারতে, দাক্ষিণাত্যে ও 

সুদূর কেরলেও ইহাদের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমান হয়, অস্টি.ক 
জাতীয় লোকেরা এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; ভারতবর্ষের 

পশ্চিমে ইরানেও ইহাদের বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকা অসম্ভব নহে। ভারতের অস্টিকদের 
সঙ্গে যে নিগ্রোবটুদের মিশ্রণ হওয়া খুবই সম্ভব ছিল, সে কথা পূর্বে বল! হইয়াছে। 
উত্তর-ভারতে গঙ্গাতীরে প্রথমতঃ এই অগ্টিক জাতির লোকেরাই বাস করে; 
সেখানে ইহারা কৃষি-মুূলক একটা সংস্কৃতি গড়িয়া তুলে। গন্গা” এই নাঘটি 

অস্টিক ভাষার শব্দ বলিয়াই অমিত হয়। ইহাদের কুষি-মলক সংস্কৃতিই ভারতের 

নভ্যতার মৌলিক আধার বা ভিত্তি। উত্তর-ভারতের সভ্য কৃষি-জীবী অস্টিংকেরাই 

(সম্ভবতঃ কিছু পরিমাণে নেগ্রিটোদের সহিত মিশ্রিত), পরে কিছু পরিমাণে দ্রাবিড় 

ও অতি অল্প-স্বল্প আধ্যদের সহিত মিশ্রিত হইয়া, হিন্দ, জাতিতে পরিণত হয়। উত্তর 

ভারতে তথা বার্গালাদেশের অধিবাসীদেব জড় বা মুল হইতেছে, দ্রাবিড় তথা আধ্য 

দ্বারা বক্তে ও সভ্যতায় কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবান্বিত (এবং সম্ভবতঃ নেগ্রিটোদ্র 

সহিত কিঞ্চিৎ মিশ্রিত ) অগ্টিক জাতি । অস্স্টক জাতির নৈতিক প্রকৃতি এইরূপ 

ছিল বলিয়া মনে হয়_ইহার সরল, নিবীহ, শাস্তিপ্রর, সহজেই অন্য প্রবল জাতির 

প্রভাবে আত্মসমর্পণকারী, কিঞ্চিৎ পরিমাণে কামুক, ভাবুক ও কল্পনাশল, 

কবিত্বগুণ যুক্ত, প্রফুল্ল-চিত্ত, দায়িত্ব-হীন, কিছু পরিমাণে অলস ও উৎসাহ-হীন, 

দুড়ত| বিহীন, এবং সংহত্তি-শক্তিতে হীন ছিল ; কিন্তু লাঘব শ্বীকার করার মধ্যেই 

ইহাদের অটুট প্রাণশক্তি ছিল-_-এই প্রাণশক্তি নানা পরিবর্তনের মধ্ও মুত হয় 

'নাই। 

ভারতে আগত শুদ্ধ বা মিশ্রিত অ স্টিক জাতির সমস্ত শাখাই কৃষিজীবী বাঁ 

স্থদভ্য ছিল না; কতকগুলি শাখা বনে জঙ্গলে, অনেকটা নেগ্রিটোদের মতনই 

শিকার করিয়। বেড়াইত। এই অরণ্যবাশী নিম্ন স্তরের অন্টকগণই “নিষাদ* ও 



জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ১০৯ 

“ভিল্ল-কোন্ল” বলিয়৷ প্রাচীন ভারতে খ্যাত ছিল , এবং ইহাদেরই বংশধর হইতেছে, 

আধুনিক কোল জাতির নানা শাথা--সাওতাল, মুণ্ড। হো, ভূমিজ, শবর, গদব, 

কুরুকু, ভীল প্রভৃতি । ইহা বেশ দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, 

ভারতের ধর্ম-অনুষ্ঠানে, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে ধান, পান, হলুদ, সিন্দুর, 
কলা, স্থপারি প্রভৃতির অস্টিক প্রভাবেরই ফল। অশ্স্িকেরা গো-পালন করিত 
না, কিন্তু বোধ হয় তুলার কাপড় ইহারাই প্রথম প্রস্তত করিয়াছিল । প্রথম অবস্থায় 
ইহারা ধাতুর ব্যবহার জানিত না, পরে ভারতে আঁসিয়। তামার ব্যবহার শিথিয়াছিল 
বলিয়া মনে হয় । 

অস্্রিকদের আগমন হয় উত্তর-পূর্ব হইতে দ্রাৰিড়েরা আসে উত্তর-পশ্চিম 
হইতে । দ্রাবিডেরা সম্ভবতঃ অস্টি.কদের ভাবতে আগমনের পরে আসিয়াছিল ; 

তবে এ সম্বন্ধে কিছুই ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই ; এমনও হইতে পারে যে, 
একই সময়ে ভারতবর্ষে পূর্বে ওপশ্চিমে অর্টি.ক ও দ্রাবিড় উভয়ের আগমন হয়। 
দ্রাবিডদের জ্ঞাতিরা ইরান, ইরাক, এশিয়! মাইনর প্রভৃতি দেশে ও গ্রীসে এবং 

গ্রীক দ্বীপপুঞ্জে বাস করিত, এইবপ অন্থমান হয়। আবার অক্টি,কদেরও প্রসার 
ভারতের পশ্চিমেও ঘটিয়৷ থাকিতে পারে । দ্রাবিড়েরা অস্ট্রিকদের অপেক্ষা সভা 

এবং লজ্ঘ-শক্তিতে পূর্ণ ছিল বলিয়া অনুমান হয়; ইহাদের সভ্যতা ছিল নগরকে 

অবলম্বন করিয়া, অস্স্টকদের মত কেবল আদিম ব! গ্রামীণ সভ্যতা নহে। মোহেন- 

জা-দড়ো ও হড়গ্লার বিরাট নগরগুলি আদিম দ্রাবিড়দেরই কীতি বলিয়। মনে হয়। 
দ্রাবিড়ের! চাষ করিত--বোধ হয় যব ও গম ইহারাই বাহির হইতে ভারতে আনে, 
এবং ইহারা গোপালনও করিত। শিব ও উমা, বিষুঃ ও শ্রী প্রভৃতি প্রধান 
পৌরাণিক দেবতারা মুখ্যতঃ দ্রাবিড়দেরই দেবতা ছিলেন বলিয়া অশ্রমিত হয়; 
যোগ-সাধন-পদ্ধতি ইহাদেরই আধ্যান্মিক সাধনার পথ ছিল। অন্টিকেরা সংখ্যা- 

বহুল অথবা প্রবল ছিল উত্তর-পূর্বে, ও কতকটা গঙ্গার উপত্যকায়; ভ্রাবিড়েবা 

বোধ হয় পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতেই বেশী করিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। আদিম 

দ্রাবিড় জাতির চরিত্র কি প্রকারের ছিল, তাহা পরবর্তী যুগের দ্রাবিড় সাহিত্য ও 
দ্রাবিড় জাতি হইতে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। ইহারা কম্মঠ ও 

কৃতকর্মী অথচ ভাব-প্রবণ, 2758০ বা রহন্তবাদী, আধ্যাত্মিক বিশ্বাসধুক্ত, শিল্পী, 

ও সঙ্ঘশক্তি-যুক্ত জাতি ছিল। ভারতের সর্বত্রই দ্রাবিড় ও আস্ট্িকদের মধ্যে অল্প- 

বিস্তর মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এখন যেমন ছোট-নাগপুরে দ্রাবিড়-জাতীয় ওরাও ও 

অস্টিক-জাতীয় মুণ্ডাদের পাশাপাশি অবস্থান করিতে দেখা যায়, বোধ হয় প্রাচীন 



5১2 ভারত-সংস্কৃতি 

কালে উত্তর-ভারতে ও বাঙ্গালায় বহু অংশেই সেই-রূপ ছিল। ভ্রাবিড়ীয় লোকের! 

ও অদ্টিক লোকেরা পরস্পরের প্রতিবেশপ্রভাবে প্রভাবাদ্বিত হইয়া 'পড়ে। মনে 

হয়, গঙ্গার উপত্যকায় এই ছুই জাতির ও সভ্যতার বিশেষ মিশ্রণ হয়। তবে 

পশ্চিষ-ভারতে ও দক্ষিণাপথে এবং তামিল দেশে দ্রাবিডেরা বহুকাল ধরিয়! 

'নিজেদ্রের সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত অবিকৃত রাখিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 

বাঙ্গাল! দেশের ভৌগোলিক নামে দ্রাবিড ও অস্ট্রিক শবের সন্ধান পাওয়া 

ষায়। উত্তর-ভারতের আধ্য-ভাষায়-_কি সংস্কৃতে, কি প্রারুতে, কি আধুনিক আধ্য- 

ভাষাগুলিতে--একটী লক্ষণীয় দ্রাবিড় ও অস্টি,ক ভাষার ছাপ স্ুম্পষ্ট। বাঙ্গালা 

ও অন্ত আর্ধ্য ভাষায় এমন সব রীতি আছে যাহা বৈদিক ও অন্ত আধ্য ভাষায় মিলে 

না--অথচ সেরূপ রাতি দ্রাবিড় ও অন্টিক ভাষায় আছে। এই-সমস্ত বিষয় অল্প- 

বিস্তর অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুক্তি করিব না। এগুলি 

হইতে ইহা! প্রমাণিত হয় যে, আধ্য-ভাষা উত্তর ভারতে ও বাঙ্গালায় গুশ্থত হইবার 

'া প্রতিষ্ঠিত হইবার পৃবে, দেশে অস্টিক ও দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন ছিল? অস্টিক 
ও ভ্রাবিড়-ভাষী লোকেরা নিজ নিজ ভাষার কথ দিয়াই দেশের নদ-নদী পাহাড়- 

পর্বত € ও গ্রামের নাম-করণ করিয়াছিল, সেই কল নামকে কোথাও ঈষৎ পরিবর্তিত 

করিয়া উত্তর কালে সংস্কৃত রূপ দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা সেই সকল নাম বিকৃত 

হই, অর্থ-ইীন নাম-রূপে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে । ( য্থা- অনার্য ভোট- 

বর্ষ ভাষায় 'তিন্তাং” হইতে “তিস্তা” _ও. “ত্রিম্োতাঃ,, কোল, ভাষার 'কিব-দাক্' 

হইতে “কপোতাক্ষ” দামুদাক্ হইতে দামোদর, ; বিকৃত অনাধ্য নাম-__যথা 

প্রাচীন বাঙ্গালার “আউহাগড্ডি, “দিজমন্কা-জৌলী”, “বখট, বা “বহড» 'বালছিষা। 

“যোডালন্দী ইত্যাদি, আধুনিক বাঙ্গালার “বালুটে, মুডন্দী, . বয়ড়া, চুচুড়া, 

বগুড়া” ইত্যাদি ।) এখন হইতে আড়াই হাল্গার বছর আগে অর্টিক ও দ্রাবিড় 

ভাষী লোকেরাই বাঙ্গালা দেশে বাস করিত, সারা বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া তাহার! 

ছিল; দেশে তখন আধ্য ভাষা স্থাপিত হয় নাই বলিয্পা! মনে হয়। 

নেগ্রিটো, অস্ট্িক, দ্রাবিড়; ইহাদের পরে আপিল আধ্য, এবং তৎপরে ভোট- 

চীন পাতির শাখা--ভোট-ব্রদ্ষ, শ্ত।ম-চীন, ও অন্যান্ত । ইহাদের আদি পিতৃভূমি 

ছিল স£08-689-17%08 যাডতসে কিয়াঙ, নদীর উৎপত্তি-স্থলে। ইহারা স্রীষ্-পৃব 

প্রথম সহশ্রকের মাঝামাঝি ভারতের দিকে আসে, এবং হিমালয় অতিক্রম করিয়া 

ভোট বা তিব্বত হইতে ইহাদের কতকগুলি দল ভারতে প্রবেশ করে; আবার 

ইহাদের অন্ত কতকগুপি দল ( “বড” বা “মেচ* শাখা ) আসাম ব্রদ্ষপুত্রের উপত্যকা 
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দিয়া উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গে উপনিবিষ্ট হয়। কোন্ সময়ে ইহাদের বঙ্গদেশে আগমন 
হয় তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। শ্রীষ্টার নবম শতকের পূর্বে “কম্বোজ” নামক একটা 
জাতি উত্তর-বঙ্গে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। আমি অন্গমান করিয়াছিলাম যে এই 

“কগ্বোজ” শবটী “কৌচ” বা “কোচ” শের একটা প্রাচীন রূপের সংস্কৃতীকরণ মাত্র 

»-কৌচঃ বা কম্বোজ'-গণ ভোট-চীন জাতিরই একটী শাখা । কিন্তু অন্ত মত 

অনুসারে, এই “কম্বোজ'-গণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব সীমাস্তের-_-“কম্বোজ, 

জাতিরই একটা শাখা ; পশ্চিমের এই কম্বোজগণ আর্ধ্য-ভাষী, জাতিতে ভোট-চীন 

শ্রেণীর নতে। যাহা হউক, মনে হয়, ভোট্রক্জ জাতির মানুষ বাঙ্গালার উত্তর ও 

পূর্ব সীমানায় এখন হইতে দুই হাজার বৎসরের পূর্বেই আপিয়াছিল। খন 
বাঙ্গাল! দেশের মিশ্র দ্রাবিড় ও অস্টিক জাতীয় লোকেরা, উত্তর-ভারতের আধ্য 

ভাষা এবং আধ্য বা হিন্দু সভ্যতা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । সঙ্ঘ-বদ্ধ ভোট- 

চীন জাতির যে লোকেরা ভারতে আনিয়াছিল, তাহার1, অন্থমান হয়, প্রকৃতিতে 

প্রফুল্প-চিত, কর্মঠ, মী ও কল্পনা-বিহীন ছিল। চীন দেশে এই জাতি এক বিরাট 
সভ্যতা স্থষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কোনও বড় সংস্কৃতি ভারতে গড়িয়। 

উঠিতে পারে নাই। তাহারা বাঙ্গালা দেশের অস্ত্রিক-দ্রাবিড়-আধ্য সভ্যতা! মানিয়া 

লইয়া, উত্তর- ও পূর্ব-বাঙ্গালায় বাঙ্গালী জনগণের অস্তভূক্ত হইয়া গিয়াছে--এবং 
এধনও হইতেছে। সংস্কৃতির দিক হইতে, বাঙ্গালী সংস্কৃতির গঠনে, ভোট-চীন 

জাতির দান নগণ্য বলিয়াই মনে হয়। 

উত্তর-ভারতে নেশ্রিটো অবলুপ্চ ; অষ্ট্রিক, মিশ্র অস্ট্রিক ও নেগ্রিটো, দ্রাবিড়, 

মিশ্র দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক, মিএ নেগ্রিটো ও দ্রাবিড় এবং মিশর অন্ক-নেগ্রিটে- 
ন্রাঝিড়, এই সব জনগণ, যখন উত্তর-ভারতের অনাধ্য জাতিরূপে নিজ মি ধর্ম ও 

সংস্কৃতি লইরা বান করিতেছে, যখন দেশ ছিল খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত, এবং দেশে 
কোনও এঁক্য-বিধা্গিনী কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিও ছিল না১--এমন সময়ে ধীরে ধীরে 

প্রচণ্ড শক্তিশালী, একা স্ত-রূপে কমী, অপুর কল্পনাশীল, 91801001090 বা শৃঙ্খলা- 
জম্পন্ন, স্ুদু়-রূপে স্ঘ বন্ধ, গুরণগ্রাহী কিন্তু আত্মলমাহিত, বাস্তব সভ্যতায় কিঞ্চিৎ 
পশ্চাৎপদর অথচ নৃতন বস্তব উপযোগী হইলে গ্রহণ করিতে সদা-চেষ্টিত, এমন আধ্য 
জাতি ভারতে দেখা দ্িল। আধ্যেরা আপিয়া খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক 

ধর্ম-রাজ্য পাশে, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির গ্রন্থিতে কাধিয়া দিল। আধ্যদের 

আগমন কখন ঘটিয়াছিল, তৎসখন্ধে মতভেদ আছে। , একটা মত এই যে, পৃর- 

ইউরোপের কোনও স্থানে আর্যদের আদি পিতৃতূমি ছিল; সেখান হইতে তাহার! 
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€ হয় মাসিডন ও থে.শিয়া এবং কৃষণ-সাগরের দক্ষিণে এশিয়া-মাইনরের উত্তর ভাগ 

হইয়া, না হয় কৃষ্চ-সাগরের উত্তরে দক্ষিণ-রুষ হইয়া, ককেসস্ পর্বত পার হইয়া 
প্রথমটায় মেসোপোতামিয়ায় আসে। সেখানে বাবিল ও আন্ুরীয় জাতি এবং 

অন্যান্ত স্থদভ্য জাতির সহিত সংস্পর্শে আসে; পরে খ্রীঃপুঃ ১৫০০-র দিকে» 

ইহাদের কতকগুলি দল পূর্বে পারস্য দেশে ও ভারতবর্ষে আপিয়া উপনিবিষ্ট হয়। 

ভারতবর্ষে তাহার! বদিক ধর্ ও দেবতাবাদ এবং বেদের কিছু কিছু মন্ত্র ব শুক্র 

লইয়! আসিল; তাহারা আনিল তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিতে বাবিল 

ও আন্ুরীয় এবং পশ্চিম-এশিয়ার অন্য সভ্য জাতির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে 

ছিল । 

ভারতবর্ষের স্থ-সভ্য, অর্ধ-সভ্য ও অ-সভ্য, মব রকমের অনাধ্য আদিম 

অধিবাসীদের সঙ্গে আর্ধাদের প্রথম সংস্পর্শ হয় তো বিবোধময়ই হইয়াছিল। কিন্তু 

অনাধ্য ভারতে আধ্যদের উপনিবেশ হইবার পর হইতেই উভয় শ্রেণীর মানুষ__ 
অনাধ্য ও আধ্য--পরম্পরের প্রতিবেশ-গ্রভাবে পড়িতে থাকে । আর্্যেরা বিদেশ 

হইতে আগত, এবং পাখি সভ্যতায় তাহারা খুব উচ্চে ছিল না। আধ্যদের ভাষা 

আসিয়া, দ্রাবিড় ও অস্টিক ভাষাগুলিকে হীনপ্রভ করিয়া দিল; উত্তর ভারতের 

কোল ও দ্রাবিড় অনাধ্যদের মধ্যে এক্য-বিধায়ক ভাষার অভাব ছিল, আধ্য-জাতির 

বিজেতৃ-ম্যাদ! লইয়া আধ্ধয-ভাষ| সে অভাব পূর্ণ করিল। ক্রমে ক্রমে ১৫০০ শ্রীষ্ট- 
পূর্বাব। হইতে ৫০০ ্রী্ট পূর্বাব্ পর্যন্ত এক হাজার বৎসরের মধ্যে, গান্ধার হইতে 

বিদেহ ও চম্পা ( অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের পশ্চিম সীম1) পর্যস্ত প্রায় সমস্ত উত্তর- 

ভারতে আর্ধ্য-ভাষার জয়জয়কার হইল; আধ্য ও অনাধ্য- দ্রাবিড় ও অস্টক-_ 

মিশিয়া, উত্তর-ভারতের (অর্থাৎ পাঞ্জাবের ও বিহার পর্যন্ত গাঙ্গ উপত্যকার ) 

হিন্দুজাতিতে পরিণত হইল । আধ্যের ভাষ৷ ও আধ্যের ধর্ম__ বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক 

হোম-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান--অনার্ষ্যেরা খিরোধাধ্য করিয়া লইল; অনারধ্যেরা আধ্যের 
পুরোহিত ব্রাহ্মণের শিক্ষাও মানিল। কিন্তু অনাধ্যের ধর্ষ মরিল নাঃ অনার্য্যের 

ইতিহাস-পুরাণও মরিল না; ক্রমে অনাধ্যের ধর্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতা- 
বাদে, পৌরাণিক পৃজাদিতে, যোগ-চধ্যর তান্ত্রিক মতবাদে ও অনুষ্ঠানে, আধ্যদের 
বংশধরদিগের দ্বারাও গৃহীত হইল। আধ্য ও অনাধ্য, এই টানা ও পড়িয়ান 

যিলাইয়! হিন্দু সভ্যতার বস্ত্র বয়ন করা হইল। 

উত্তর-ভারতের গঙ্গা-তী[ুরর আর্ধ্যসভ্যতার পত্তন এইবূপে হইল। এই সত্যতা য় 
আর্য অপেক্ষা অনাধ্যের দানই অনেকে বেশী, কেবল আধ্যদের ভাষা ইহার বাহন 
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হইল । আধ্য ও অনাধ্যের রক্তের মিশ্র পাঞ্রাবে আধ্যদ্দের আগমনের সমস্থ 

হইতেই হইতেছিল » গঙ্গাতীরবত্তী' দেশ-সমূহে ইহা আরও অধিক পরিমাণে 
হইল । কোথাও বা জাতিকে জাতি দ্বিজত্বের অর্থাৎ আধ্যত্তের দাবী করিয়া বসিল, 

এবং বনু স্থলে ক্রমে-ক্রমে সে দাবী স্বীকৃতও হইল। বাঙ্গালা দেশে আধ্য-ভাযা 

লইয়া যখন উত্তর-ভারতের-_বিহার ও হিন্দৃস্থানের-_ লোকেরা দেখা দিল, যখন 

উত্তর-ভাঁরতের মিশ্র আর্ধ্-অনার্ধ) জাতির সৃষ্ট ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদও 

বাঙ্গালা দেশে আপিল, তখন উত্তর-ভারতে মোটামুটি এক সংস্কৃতি ও এক জাতি 

হইয়। গিয়াছে । রক্তের বিশুদ্ধি বোধ হয় তথন আর কোনও আধ্যবংশীয়ের ছিল 

না। 

মের্ধ্যরাজগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্বে, বাঙ্গালা দেশে আধ্য-ভাষার ও 

আনুষঙ্গিক উত্তর-ভারতের গাঙ্গ-উপত্যকাঁর সভ্যতার বিস্তার ঘটে নাই বলিয়! 

অন্থমান হয়। মৌর্যয-বিজয় হইতে আর্ত করিয়। গুপ-রাজবংশের রাজত্ব পধ্যস্ত 

_শ্রীই্-পূর্ব ৩০, হইতে ্ রষ্টার ৫০০ পর্যস্ত, এই আট শত বৎসর ধরিয়া, ভাষায় 
বাঙ্গালা দেশের আধ্টাকরণ চলিতেছিল ; এই আট শ" বছর ধরিয়া বাঙ্গালার 

অস্্টক- ও দ্রাবিড়-ভাষী জনগণ নিজ অনার্য ভাষা-সমুহকে ত্যাগ করিয়া ধীরে- 

ধারে আর্ধ্য-ভাষা-_অর্থাৎ মগধের প্রাককৃত__গ্রহণ করে ; উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ 
ধর্ম ও সভ্যতা এবং তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ্রতিহা_অর্থ।ৎ সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত উত্তর- 
ভারতের আর্য ও অনার্্যের ইতিহাস ও পুরাণ--বঙ্গদেশের অদ্বিবাঁসীরাও গ্রহণ 

করিল; বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ আসিল, তাহাও বাঙ্গালায় গৃহীত হইল। 

এইরূপে অস্ট্রিক, দাবিড় ও উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্ধ্য_-এই তিন জাতির 

মিলনে বাঙ্গালী জাতির স্থষ্টি হইল। উত্তর-ভারতের গাঙ্গ সভ্যতাই যেন এই নব- 

সষ্ট আধ্য-ভাষী বাঙ্গালী জাতির জন্ম- -নীড় হুইল । রক্তে ও ভাষায় আদিম বাঙ্গালী 

মুখ্যতঃ অনা্ধ্য ছিল। যেটুকু আর্য রক্ত বাঙ্গালী জাতির গঠনে আলিয়াছিল, 
সেটুকু আবার উত্তর- ভারতেই অনাধ্য-মিশ্র হইয়া গিম্মাছিল। কিন্তু আর্ধ্য-ভাষার 
সঙ্গে সঙ্গে ক্জ্যমীন বাঙ্গালী জাতি একট নৃতন মানসিক নীতি বা বিনয়-পরিপাটা, 

যাঁহাকে ইংরেজীতে 9150101179 বলে, তাহা পাইল বাঙ্গালীর অ স্টক ও দাবিড় 

প্রকৃতির উপরে আধ্য মনের ছাপ পড়িল। ইহা তাহার পক্ষে মঙ্গলের কাপণই 
হ₹ইল। আধ্ধ্য মনের-_্রাহ্মণ্যের_-এই ছাপটুকু, আদিম অপরিস্ফুট বাঙ্গালীকে 

একটা চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য দিল। 

্রীটায় সপ্তম শতকের প্রথম পাদে যখন চীনা পরিব্রাজক 590. [8808 
৮ 
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হিউএন্-ৎসাঙ, বাঙ্গীলা দেশে আদিয়াছিলেন, তাহার কথার ভাবে মনে হয় যে, 

তখন সমস্ত বাঙ্গাল! দেশটা আর্ধ্য-ভাষী হইয়া গিয়াছিল । তারপরে ৭৪০ খ্রীষ্টাবের 

দিকে বরেন্্র-ভূমিতে পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল, নব-স্থষ্ট বাঙ্গালী জাতি নবীন 

এক গৌরবময় জীবনে প্রবে-লাভ করিল । প্রথমটায় বঙ্গদেশের পণ্ডিতের! সমগ্র 
ভারতবর্ষের সাহিত্যের ভাষা! সংস্কৃতেরই চর্চায় তৎপর হইলেন। তাহার পরে 

তাহার! দেশ-ভাষার দিকে দৃষ্টি দিলেন। পাল-রাজগণের রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ছুই 
শতকের মধ্যেই মাগধী-প্রাকুত এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতের অপত্রংশ 

হইতে একটু বিশিষ্ট মৃ্তি ধারণ করিয়া, বাঙ্গালা ভাষা, একটা স্বতন্ত্র ভাষা হইর! 
দাড়াইল ; এবং খ্রীস্টী্ন দশম শতকের মধ্য-ভাগ হইতে বৌদ্ধ গুরুদের হাতে এই 

স্বতন্ত্র ভাষায়, অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালায়, পাহিত্য-স্থষ্টি-গান-রচনা__হইতে 

লাগিল। 

আমাদের বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গালা ভাষা! এবং সাহিত্যের উৎপত্তির 

ইতিহাসের কাঠামো বা মূল-কথা এইরূপ বলিয়াই আমার ধারণা । আধ্য-ভাষী 

বাঙ্গালী জাতির গঠনের সঙজে-সঙ্গে যখন বাঙ্গালীর সংস্কৃতির স্থত্রপাত হয়, তখন 

কেহ বাঙ্গালীর নিজন্ব অনার্য সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই ; তখন যে ছাচে 
বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙালীর এঁতিহ্থ--রীতি-নীতি শিল্প-সাহিত্য সবই 

ঢাল1 হইয়!ছিল, তাহ! ছিল উত্তর-ভারতের বা নিখিল ভারতের সর্ব-জয়ী হিন্দু 

( অর্থাৎ ব্রাঙ্ষণ্য-বৌদ্ধ-জৈন ) মন,- ত্রা্ষণ্য-বৌদ্ব-জৈন সমাজ, এঁতিহ্য, রীতি- 
নীতি, শিল্প ও সাহিত্য । যে ছাচে স্থঙ্যমান বাঙ্গালী জাতিকে ঢালা হইল, মোটের 

উপর সেই ছণচ এখনও বাঙ্গালী সমাজে বিদ্যমান। উপস্থিত কালে, অথনৈতিক 

ও মানদিক নান] বিপধ্যয় এবং বিপ্লবের আগমনে, আমরা স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় 

আমাদের সমাজকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়! আবার এক নৃতন ছণচে ঢালিতে যাইতেছি । 
পালযুগে নৃতন-স্ষ্ট বাঙ্গালী জাতির মনের স্থর, তাহার আধ্য-ভাধার তারকে 

অবলম্বন করিয়া, উত্তব-ভারতের মনের সঙ্গে যে ভাবে বাধা হইয়া গিয়াছে, মোটের 
উপরে সে স্থরটী এখনও প্রবল ভাবে বিদ্যমান। এই একই স্থরে নানান্ ঝঙ্কার 

শুন! গিয়াছে ; কখনও বৌদ্ধ, কখনও ব্রাক্ষণ্য ; ব্রাহ্মণোর মধ্যে কখনও টবদিক 
( বৈদিকের বঙ্কার বাঙ্গাল দেশের স্থরে চিরকালই অতি ক্ষীণ ভাবে শুন! 

গিয়াছে ), কখনও শৈব, কখনও শান্ত, কখনও বৈষ্ণব; এবং কখনও মুসলমান 

সৃফী। . ব্রাক্ষণ্য ও বৌদ্ধ 'তন্ত্রও এই বঙ্কারের অন্ততম। 

পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙ্গীলী-সংস্কৃতির ভিদ্বি স্থাপিত হইল, ইহার 
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মূল স্থর বাধা হইল। তারপর তুকী আক্রমণ ও বিজয়ের ঝড় বহিষ়্া গেল। মনে 
হইল্, বুঝি সে ঝড়ের মুখে বঙ্গ-বীণার বাধা তার ছি'ড়িয়া যাইবে প্রাচীন ও 

মধ্য যুগের ভারতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী জাতীয়তার সৌধ ভাঙ্গিগ৷ 
পড়িবে । তখন বাঙ্গালীর মধ্যে প্রান্তিক ব! প্রাদেশিক জাতীয়তার বোধ হয় নাই 
--তপনকার দিনের বাঙ্গালীর সাহিত্যিক গৌরব ছিল না, বাঙ্গালী নিজেকে এক 

অখণ্ড ভারতেরই প্রত্যন্ত- বা প্রদেশ-বাসী বলিয়া মনে করিত। যে ঝড় কাবুল 

হইতে বিহার পধযস্ত সমস্ত হিন্দুস্থানে বহিয়া গিয়াছিল, বাঙ্গালী তাহার, প্রতিরোধ 

করিতে পারিল না। তাহাকে বৈতসী বৃত্তি অবম্বন করিতে হইল। কিন্তু এই 

বৈতসী বৃত্তির মধ্যেই তার জীবনী শক্তি অটুট রহিল। মুষ্টিমেয় তৃক্ণ বিজেতা৷ ও 

তাহাদের পারসিক, পাঠান ও পাঞ্রাবী-মুলমান অন্ুচর যাহার! বাঙ্গালায় রহিয়া 
গেল, তাহারা বাঙ্গালার হিন্দুর সাহায্যেই বাঙ্গালায় দিল্লী হইতে স্বাধীন এক 

মুসলমান-শাসিত রাজ্য স্থাপন করিল। তুকণ ও অন্য বিদেশী বিজেতৃগণ দুই-চারি 

পুরুষের মধ্যেই বাঙ্গালী বনিয়া গেল। তখনও উদ ভাষার উদ্ভব হয় নাই। উত্তর- 

ভারতের সঙ্গে তৃকী-বিজয়ের পূর্বে বাঙ্গালার যে ঘনিষ্ঠ যোগ হিল, সে যোগ তুকাঁ- 
বিজয়ের পরে যথেষ্ট ক্ষুপ্ন হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট বিদেশী মুদলমানদের 

বাঙ্গালী স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইত ॥ তাহাদের সন্তানের। ভাষায় বাঙ্গালীই হইত। 

প্রথম সজ্ঘাতের পরে বাঞ্গালায় উপনিবিষ্ট বিদেশী ও বিদেশী-মিএ. মৃসলখান 

এবং দেশের হিন্দু বাঙ্গালী জন-সাধারণের মধ্যে একটা সংস্কৃতি-বিষঘক সহযোগিতা! 
আরস্ত হইল। মুসলমান স্থফী, দরবেশ, ফকীর ও গাজী ধর্ম-প্রচারের জন্য উত্তর- 
ভারত হইতে এবং কচিৎ ভারতের বাহির হইতেও বাঙ্গালায় আগিতে লাগিলেন । 

ইভাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধর্মোন্মত্ততার ফলে হিন্দুদের 
অনেককে বল-পূর্বক মুসলমান করিয়া দেঁওয়! যে হয় নাই, তাহা নহে; তবে পীর, 
ফকীর, দরবেশ, আউপিয়া প্রভৃতিদের প্রচার এবং কেরামতীর ফলে, মুখ্যতঃ 

ব্রাহ্মণ্যের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্তান্ত মতের বাঙ্গালী, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 

করে। বাঙ্গালা দেশে যে মতের যোহম্মনীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা 

খ।টী শরিয়তী অর্থাৎ কোরান-অন্থসারী ইসলাম নহে। শরিয়তী মত, অন্ত কোনও 

ধর্মের লঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তুত নহে; বাঙ্গালা দেশে ইস্লামের সুফী মতই 

বেশী প্রসার লাভ করে। স্ফী মতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল 

হ্রটুকুর কোনও বিরোধ হয় নাই। ন্থুফী মতের "ইসলাম সহজেই বাঙ্গালায় 
প্রচপিত ষোগ-মার্গ ও অন্তান্ত আধ্যাত্মিক নাধন-মার্গের সঙ্গে একটা আপস করিয়া 
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লইতে সমর্থ হইয়াছিল; মধ্য-যুগে তুকী-খিজয়ের পর হইতে, যে ইসলাম বাঙ্গালাকর 
আসিয়াছিল, তাহ! নিজেকে বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ-গ্রাহা করিয়া! লইয়াছিল। বাঙ্গাল! 

দেশে প্রচলিত ই্লাম ধর্ম বাস্তবিকই "মজমু'অ অল্-বহরৈন্” অর্থাৎ “ছুইটা 

সাগরের সম্মিলন” হইয়া! দাড়াইয়াছিল। আমার ভূতপূর্ব ছাত্র ডক্টর শ্রীঘুক্ত মোহম্মদ 

এনামুল্ হক্ বঙ্গদেশে ইম্লাম-প্রচার বিষয়ে যে মৃল্যবান্ গবেষণা করিয়াছেন, তাহা 

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে আমর! বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির একট] প্রধান 

দিকের ইতিহাসের উপর লক্ষণীঃ আলোক-পাত দেখিতে পাইব। 
তুক্কী-বিজয্জের পরে যেমন এক দিকে মুসলমান-ধর্ম-গ্রচার চলিতে লাগিল, 

তেমনি অন্ত দিকে বাঙ্গ।লার হিন্দু সমাজ-নেতৃগণ ঘর সামলাইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর 

হইলেন। দেশে যখন ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধ মতাবলম্বী হিন্দু রাজা ছিলেন, ভারতের 
বাহিরের দেশের প্রতি অথবা ধর্ম-গুরুর প্রতি তাকাইয়। থাকে এমন বিদেশীম্ন ধর্ম 
যখন দেশে ছিল না, তখন দেশেব জন-নাধারণের প্রতি শিক্ষিত বা অভিজাত 

সাজের দৃষ্টি ততটা আকষিত হয় নাই। অশিক্ষিত জন-সাধারণ চিরাচরিত রীতি 
অনুসারে গ্রাম্য ধর্ম পালন করিত, উচ্চ বর্ণের দ্বারা অনুষ্ঠিত নানা পুজা যজ্ঞ 

অনুষ্ঠানদিতে যোগ-দান করিত; তাহাদের মধ্যে ধর্ম-পিপাসা জাগাইবার এবং 

মিটাইবার জন্য যোগী, সন্ধ্যাসী ও ভিক্ষু ছিল? তাহারা নিজেরাও নান! পর্ব-দিবস 

পালন করিত, সমাজের মন্থব গতির সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়া তাহারাও মোটামুটি ভাবে 

ধম সম্বন্ধে একটী ধারণা করিত। কিন্তু মুদলমান প্রচারক আদিলেন? তাহার 

শিছনে ছিল মুসলমান রাঙ্গার প্রচণ্ড শক্তি ঃ মুসলমানের ধর্ম সহজ-বোধ্য- 

তাহাতে হিন্দু অর্থাৎ বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের স্ুক্ষ্ম 176611906081191) বা আধি 

মানদিকতা নাই বলিয়াই, তাহ। সাধারণ মানবের পক্ষে আপাতগ্রহণীর ছিল। 

অবস্থা দেখি! উচ্চ-বর্ণের হিন্দুও সজাগ হইলেন । * তখন বৌদ্ধ ধর্মের অবসানের 
যুগ, বৌদ্ধ ধর্ম তখন তান্ত্রিকতা ও সহজিয়া মতের পক্ষের মধ্যে নিমজ্জমান । তুকীদের 
আগমন ও মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা, এবং ভারতে (বিশেষ করিয়! বঙ্গে) বৌদ্ধ 
ধর্মের নির্বাণ!'ভ-_এই ছুইটী কাকতালীয় ন্তায়ে হইয়াছিল । জীবনী শক্তিতে 

হীন বৌদ্ধ ধর্ম, নব শক্তিতে জাগ্রৎ পুরাণ- ও তন্ত্রজীবী ব্রান্ষণ্য ধূ্মের নিকট 

পরাভূত হইতেছিল ; ব্রাহ্মণ ও তাহার অন্ুগামীর দল নব উৎসাহে তখন বেদ 
উপনিষদ্ পুরাণ ও তন্ত্রের সমন্বয়ে স্থষ্ট নব হিন্দু ধর্মকেই স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন। 

সমাজে তথন ব্রাঙ্মণই প্রধানতম চিস্তানেতা ; বৈদ্য এবং কায়স্থও এ বিষয়ে ব্রাহ্মণের 

পাই দীড়াইয়৷ ছিল। বান্গালার ক্ষাত্র শক্তি তখন কায়স্থ এবং অন্য কতকগুলি 
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জাতির মধ্যে সজীব অবস্থায় বিদ্যমান; এবং বৈদ্য এখনকার মত তথনও বিছ্যাবৃত্ত। 

ব্রাহ্মণ বিছ্যাসর্বস্ব, এবং বিদ্যার বলে ও বুদ্ধির বলে রাজসেব| কার্য্যেও নিযুক্ত | দেশের 

মধ্যে বাঙ্গালা প্রভৃতি লোক-ভাষা তখন সাহিত্যের উপযোগী হইয়া উঠিতেছে। 

অবস্থা! বুঝিয়া, উচ্চ-বর্ণের হিন্দুঃ সাধারণের জন্য শাশ্বকে উন্মুক্ত করিয়! দিতে সচেষ্ট 
হইলেন। তুকণ-বিজয়ের পরে, কেরামত জাহির করেন এমন পীর ও আউলিয়াদের 

দ্বারা মুললমাঁন ধর্মের প্রচারের ফলে, উত্তর-ভারতের সধত্র লোক-ভাষায় হিন্দুর ধম- 
গ্রন্থ প্রচারের একটা সাড়া পড়িয়। গেল। হিন্দী-মারাঠী বাঙ্গালা গুভূতি ভাষাতে 
নিবদ্ধ আমাদের সাহিত্যের মৃথ্য প্রেরণ! এই খানেই-_রাজশক্তিতে শক্তি-শালী, 

সহজ-বোধাতায় প্রবল মুদলমান ধর্মের সমক্ষে, জন-লাধারণের নিকটে হিন্দু সাহিতা, 

ধর্মশাস্্র ও ইতিহাস, তৎসঙ্গে গভীর অধ্যাত্ব-চর্চার অশ্ুভূতি, এবং প্রাচীন 

উপাখ্যানাবলীর অন্নিহিত রোমান্স ও উচ্চ আদর্শাবলী-__এগুলিকে উন্মুক্ত করিয়া 
দিবার ইচ্ছাতেই ;₹_-কৌতৃহলী বিদেশী মুসলমান রাজাদের কৌতৃহল-নিবুত্ির জন্য 
মধ্য-যুগের ভারতের ভাষা-সাহিত্যের স্থি বাআরম্ত হয় নাই। 

তৃকী আক্রমণ ও বিজয়ের প্রথম যুগের পরে বাঙ্গালী যখন আত্মরক্ষায় তৎ্পর 
হইল, তখন কেবল সাহিত্য-রচনাতেই তাহার দৃষ্টি বা চেষ্টা নিবন্ধ রহিল না। 
বাহিরের ধর্ম ও রাজশক্তির হাত হইতে দেশকে আবার স্বাধীন করিয়া দেখিবার 

স্বপ্নও তাহাকে বিচলিত করিল। খ্বীষ্টীন পঞ্চদশ খতকের প্রথম পাদে “চণ্ডীচরণ- 

পরায়ণ* মহারাজ শ্রীদন্থজমর্দন দেব দেখা দিলেন। ইনি সমগ্র বাঞ্গালার স্বাধীন 

হিন্দু রাঁজা হন, এবং যে কার্ধ্য সারা উত্তর-ভারতের কোন হিন্দু রাজা তুকখাবিজয়ের 
পরে করিতে সাহসী হন নাই, সেই কাধ্য ইনিই করিয়াছিলেন-_নিজ নামে দেশ- 

ভাষায় মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। দম্ুজমার্ন দেবকে অনেকে মুঘলমান ইতিহাসে 
বণিত রাজা “কান্স্” ( “কাশ? বা কংশ ৯-এর সহিত, অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। 
এই রাজ! কংশই বাঙ্গালা রামাহ়ণের রচয়িতা ব্রাহ্মণ কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক 

ছিলেন, এইরূপ অনুমান হয়। সমগ্র বঙ্গের স্বাধীন হিন্দু রাজ দন্তজমার্ন দেব 

₹শ, হিন্দু শাস্গ্রন্থ রামায়ণ ভাষায় প্রচারে উদ্যোগী) কর্ধ-চেষ্টা ও জাতীয় 

সাহিত্যের প্রসার, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে নি:সন্দেহে ছুই-ই সঙ্গে-সঙ্গে 

চলিয়াছিল। 
এই রূপে ভাষায় প্রাচীন সাহিত্য প্রচারের ফলে বাঙলা দেশে যাহা ঘটিল, 

তাহা বাঙ্গালী জাতির উত্তর-কাঁলের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পরিস্ষুট। শিক্ষিত 

ব্যক্তিরা সংস্কৃতে বিুঃপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ, সারদাতিলক ভঙ্গ 
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গ্রভৃতি পড়িতেন-_ চৈতগ্দেবের পূর্বেকার কালে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গাল অক্ষরে 
লেখা এই-সব সংস্কৃত পু'খি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্য প্রতিষ্ঠানের পুথিশাল।য় 

সংগৃহীত হইয়া আছে। এই প্রকারের ইতিহাস ও পুরাণ-গ্রশ্থ ভাষায় অনুদিত 

হইতে লাগিল। জন-সাধারণে ইহার স্বাদ পাইল। কথকতা-_ভারত-পুরাণ 
পাঠ-_দংস্কৃতি-প্রচার বিষয়ে দেশের এক প্রাচীন পদ্ধতি ছিল। বাঙাল! দেশের 

স্থানীয় পুরাণ-কথা, যেগুলি সংস্কৃতে লিপি-বদ্ধ হয় নাই বলিয়া ভারতের অন্যত্র 

সম্পূর্ণ-ভাবে গৃহীত হইতে পারে নাই, সেগুলিও নবীন "মঙ্গল-কাব্য* আকারে 

বহুল প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সব স্থানীয় পুরাণ মধ্যে, বৌদ্ধ পুরাণও বাদ 

পড়িল না । এই ভাবে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত শিবায়ণ ও অন্ত পুরাণের 

আখ্যায়িকার পাশে, লখিন্দর-বেছুল1 কালকেতু-ফুল্লরা ধনপতি-খুল্পনার কথা এবং 

লাউসেন ও গোগীর্ট'দের কথাও বহুল ভাবে পুনঃ-প্রচারিত হইল। প্রাচীন কথ 

ও লোক-গাথা মঙগল-কাব্যের মধ্যে সাহিত্যিক রূপ পাইল। সমাজের জ্ঞান 

ভাগারের সংরক্ষক ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার নৃতন কগিয়া জ্ঞান-বল সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি 

হইল। ম্বদেশে সংস্কৃত বিদ্যা মৃতপ্রায় ; সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা হয় নালন্নার 
বিহারের মত অন্যান্য বিহারের ধ্বংসের কালে তুক্ক্ণর ভল্ল ও তরবাঁদীর আঘাতে 
নিহত হইয়াছেন, না-হয় পুথি-পত্র লইয়া তাহারা নেপালে পলাইয়া গিয়া প্রাণ ও 

বিদ্ধ! উভয়েরই রক্ষা করিয়াছেন। পশ্চিম-বঙ্গে তু্ণর আগমনে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 

পলায়ন করিয়। পূর্ব বঙ্গের নদী থাল বিলের বারা স্থুরক্ষিত জনপদে আত্মরক্ষা 
করিতেছেন। তীহাদের বিদ্যা দেশের কেন্দ্রস্থলে না থাকায় আর কার্যকর 

হইতেছে না । তখন বাঙ্গালী ব্রাঙ্মণবটু বিদেশ হইতে সংস্কৃত জ্ঞানকে আবাহন 

করিয়া আনিবার জন্য বাহির হইলেন। মিথিলা সে যুগে কেমন করিয়া তুকার 

অধীন হয় নাই। হিন্দু রাজা ছিল বলিয়া, 'তুকণ-বিজয়ের পরে ধ্বংসের শতকেও 
মিথিলার সংস্কৃত বিদ্যার কেন্্রস্থলগুলি জীবিত ছিল--বাঙ্গালীর ছেলের] সেখানে 

বিশেষ করিয়া স্যায়শাস্্ ও স্মৃতি পড়িতেই যাইত । এই প্রসঙ্গে রঘুনাথ শিরোমণি ও 

পক্ষধর মিশ্রের কথা আমরা সকলেই জানি। মিথিলায় যে সব ছেলে পড়িতে 

যাইত, তাহারা কেবল যে সংস্কৃত শান্তর পড়িত তাহা নহে। মিথিলার দেশভাবা 

মৈথিলে এ প্রদেশের পণ্ডিতের স্ন্দর সুন্দর গান বাধিতেন। কবি বি্ভাপতি 

ঠাকুর (ই"হার জীবৎকাল আনুমানিক ১৩৫০ হইতে ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব ) মৈথিল 
কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন । * বিদ্ভাপতির-রাঁধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ বাঙ্গালী ছাত্রদের 

হারায় বাঙ্গাল! দেশে আনীত হয়, এবং সেই সকল পদের অপূর্ব কবিত্বে বাঙ্গালীদের 



জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ১১৯ 

মধ্যে অনেকে মোহিত হইয়া যান- বাঙ্গাল দেশে সেগুলির বহুল প্রচারের সঙ্গে- 

সঙ্গে তাহাদের অন্থকরণও আরন্ত হয়। বিদ্যাপতির পদের মৈথিল ভাষা বাঙ্গালীর 

মুখে অবিকৃত থাকিতে পারিল ন17 এবং বাঙ্গালীর হাতে বিদ্যাপতির পদের ভাষ! 

বিকৃত হইল, আবার বাঙ্গালা ও মৈথিল এই ছুই ভাষ| মিলিয়া, মৈথিলের নকলে 
এক অনি মধুর কৃত্রিম সাহিত্যের ভাষার সষ্টি করিল, এই ভাষার নাম হইল 
“ব্র্বুলি”। বাঙ্গাল! গীতি-সাহিত্যের অনেকখানি অংশ এই ব্রজবুপিকে লইয়া । 

এই ভাবে বাঙ্গালার পণ্ডিতের হাতে ছুই দ্রিকে কাজ চলিন; বাঙ্গালার 

সংস্কৃতির দুইটা দিক-ই ইহারা পুষ্ট করিতে লাগিলেন--সংস্কৃত বিদ্যা, যাহাকে 

আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালার মস্তিষ্ক খেলিতে লাগিল ; এবং বাঙ্গালা কাব্য ও কবিতা, 

যাহাতে বাঙ্গালার হৃদঘ়ের প্রকাশ হইল। এই দুই দিকেই, সংস্কৃত সাহিত্যের 

প্রভাবই ছিল মূল প্রেরণা। বাঙ্গালার গ্রাম্য জীবনে যে ডাক ওখনার বচন ছিল্, 

তাহা প্রাচীন মুনলমান-পূর্ব যুগের সংস্কৃতির প্রতিধ্বনি মাত্র । তুক্ণ বিজয়ের দেড়- 
শত ছুই-শত বৎসরের মধ্যে যখন সমস্ত উত্তর-ভারতময় মুসলমান ভাব-জগতের 

প্রতাপ বাঁ প্রতিদ্বন্বিত৷ ভারতের জীবনে অনুভূত হইতে লাগিল, তখন সহজ- 

বোধ্য ভক্তি-মার্গ পুনরায় প্রকটিত হইল, “নাম-ধর্ম” প্রপার-লাভ করিল। নাম- 

ধর্মের নানা সাধক দেখা দিলেন) রামানন্দ কবীর প্রমুখ উত্তর-ভারতের সন্তমাগ' 
সংধুগণ। বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্তদেৰ ; এবং পাঞ্জাবে গুরু নানক ও তৎশি্য ও অনুশিল্প 

খিখ গুরুগণ। 

বাঙ্গালীর সংস্কৃতির অনেকট। মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদ্েবকেই আশ্রম করিয়া পুষ্টি- 

লাভ করে। 

শ্রীচৈতন্থদেবের শিক্ষা ও জীবনী বাঙ্গালী-সংস্কৃতিতে অনেকগুলি নৃতন ধারা 

কই বা প্রবতিত করিয়াছিল। সংস্কৃত বিদ্যার মধ্যাদা তাহার হাতে ক্ষুগ্ন হয় নাই; 

বন্দাবনের গোস্বামিগণ, এরং শ্রীচৈতস্তদেবকে আশ্রয় করিয়া স্থষ্ট গৌড়ীয় বৈষ্ব- 
মতের গুরু-পরম্পরা, সংস্কৃত ভাষায় যে দাশনিক বিচার প্রকট করিলেন, যে বন- 

শান্স প্রণয়ন করিলেন, যে সকল মূল গ্রন্থ, টীক1 ও কাব্যার্দি রচনা করিলেন, তাহা 
বিছা ও বুদ্ধির দিক হইতে বাঙ্গালী-সংস্কৃতির অপূর্ব স্থষ্টি; বাঙ্গালীর বুদ্ধিব প্রকাশ 

যেমন নব্যন্তায়ের ও স্মৃতি-শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের এবং শ্রকুলুক ভট্ট, শ্রীমধুস্মদন 

সরম্বতী, আগমবাগীশ শ্রীকৃষ্খ।নন্দ প্রমুখ টাকাকার ও সংকলঘিতাদের মেধায় দেখা 

যায়, তেমনি ইহা শ্রীন্ধপ, ভ্রসনাতন, শ্রীগীব, শ্রী(শ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ বৈষ্ণব 
আচাধ্যদের পাণ্ডিত্যেও দেখা যায়। আবার বৈষ্চৰ পদাবলীতে বাঙ্গালীর হৃদয়ের, 



১২৪ ভারহ-সংস্কৃতি 

তাহার রসাহুভূতির যে পরিচয় পাই, তাহা শ্রীচেতন্যদেবেরই অনুপ্রেরণার ফল। 
এতস্তিন্ন বাঙ্গালার জন-সঙ্গীত কীর্তনগানে যে লক্ষণীয় এবং অতি বিশিষ্ট মৃত্তি 
ধারণ করিল, বাঙ্গালার নিজস্ব সঙ্গীতের প্রাণ-ম্বরূপ সেই কীঙনগানও সাক্ষাৎ 
শ্রীচৈতন্থদেবের প্রসাদ । ঘরমুখো বাঙ্গালী ঘর ছাড়িয়৷ নৃতন উদ্যমে পুবী গয়া কাশী 
বৃন্দাবনে গেল, জয়পুরে গেল, এবং আরও পশ্চিমে গেল ;-_-যোড়শ ও সঞ্চদশ 
শতকে এক সত্যকার গৌরবময় বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিল। এখানেও 

শ্রীচেতন্রদেবের জীবনের প্রভাব দেখি । 

বাঙ্গালার সংস্কৃতি মুখ্যতঃ গ্রাম্য জীবনকেই অবলম্বন করিয়া পুষ্টি-লাভ 

করিয়াছিল। এদিকে বাঙ্গালাদেশ বোধ হয় আদিম অ€স্টক জাতি হইতে 

প্রাপ্ত রিকৃথকেই রক্ষা করিয়া আসয়াছিল। প্রাচীন ভারতে গ্রাম ও নগর উভমকেই 

আশ্রয় করিয়া সভ্যতার প্রকাঁশ ঘটিয়াছিল। গ্রামের বড় দান ছিল দার্শনিক চিন্তা 

ও আধ্যাত্মিক অনুভূত, নগরের দান ছিল বাস্তব সভ্যত।, কর্মপ্রাণ সভ্যতা। 

ইউরোপের সভ্যতা অর্থে 01৮11198610 যাঁহ1 0519 বা নগরকেই অবলম্বন করিয়া 

থাকে, “নাগরিকতার ভাব” $ ইউরোপের 2০115 বা নগর হইতে 7০11010৪-এর 

উৎপত্তি। আরবদের মধ্যেও “মদীনা” বা নগরের জীবন-যাত্রাই “তমদ্দুন” বা 

সভ্যতা । কিন্তু বাঙ্গালা দেশে কখনও নগরের প্রাধান্ত ছিল ন1। ভারতের 

অন্যান্ত প্রদেশে শিল্প-সম্তারপূর্ণ, বিরাট, মন্দির ও অন্ত গৃহে শোভিত, বড় বড় নগর 

প্রাচীন কাল হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল দেখা যায়; যেমন, প্রাগৈতিহাসিক 
মোহন-জো-দড়ো, হড়গ্লা। প্রাচীনকালের অহিচ্ছত্র, মথুরা, কাশী, পাটলিপুত্র, 

তক্ষশীলা, সাকেত, গোনঘ উজ্জ্দিনী, প্রতিষ্ঠান, ধান্যকটক (অমরাবতী ), 

মহাবলিপুর, কাঞ্ধীপুর গুভৃতি, যে-সব নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাই; 

মধ্য যুগের দিল্লী, আগরা, লাহোর, মদুরা, গুনা, মাওু প্রভৃতি । উত্তর ও দক্ষিণ 
ভারতে নগরাদির ধ্বংসাবশেষ যেরূপ পাওয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা দেশে সে-রূপ 

ততটা পাওয়া যায় নাই; কাশী, মছুরা, পুনঃ উজ্জয়িনী, লাহোর প্রভৃতির সহিত 

এক সঙ্গে নাম কর! যায় এমন নগর বাঙ্গাল! দেশে বেশী গড়িয়া উঠে নাই-_বাঙ্গাল! 

দেশের নাগরিক জীবন মুখ্যতঃ গ্রামের জীবনেরই একটা বিস্তৃত সংস্করণ ছিল। 

বাঙ্গালার নগরের মধ্যে লক্ষ্মনাবতী, বিষুপুর প্রভৃতি ছুই-একটার নাম মাত্র করা 

যায়। বাঙ্গালাদেশ ভারতের জীবনের শ্রোত্ের এক পাশে, একটু যেন বিচ্ছিন্ন 

ভাবেই বরাবর ছিল। শিল্প-ন্গরী রূপে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পশ্চিম-বলে 

বিষুপুর বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া! উঠে। এই সময্ধের বিষুপুরের হঠাৎ বড় হইয়া উঠার 
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ছুইটি কারণ ছিল--[১] উড়িম্যা এবং দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব উপকূলের মহিত উত্তর- 

ভারতের যোগ-বিধায়ক পথের উপরেই বিধুপুর অবস্থিত ছিল) দেইজন্য উত্তর ও 

দক্ষিণের মধ্যে তীর্থ-যাত্রা ও অন্ত উদ্দেশ্ঠ লইয়া যাহারা যাতায়াত করিত, তাহাদের 

মারফত বাহিরের জগতের সহিত বিষুপুরের সংযোগ সহজ হইয়াছিল? [২] 

বিষ্ুপুরের সঙ্গে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাঙ্গাল।দেশের ও হৃদয়-স্থানীয় নবদ্বীপ 

অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ষোড়শ শতকের শেষভাগে এবং সমগ্র সপ্তদশ শতক 

ধবরিয়া, কতকগুলি বাঙ্গালী পণ্ডিত ও কর্মী বাঙ্গালাদেশের গ্রাম্য সংকীর্ণতা ছাড়াইয়া 

উঠিতে পারিয়াছিলেন, বাঙ্গালার বাহিরেও একটা বিরাট কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার কারণ যেমন একদিকে ছিল শ্রীচৈতন্থদেবের শিক্ষা, 

অন্য দিকে ছিল--বাঙ্গ|লাদেশের শ্বাধীন মুসলমান নরপতির হাত হইতে মুক্ত হইয়া, 
দেশ ফোগল সম্রাটের অধীন হওরা। স্বাধীন মুদলমান রাজাদের অধীনে থাকিয়া 

বাঙ্গালাদেশ ভারতবর্ষের এক কোণে পড়িয়া ছিল, এবং রুদ্ধবারি জলাশয়ের মৃত 

অবস্থায় ছিল; বাহিরের জগতের সঙ্গে তাহার তেমন কোন যোগ ছিল না। 

মোগল সাআাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, বাংলার পক্ষে আংশিক ভাবে সমগ্র ভারতের 

প্রাণের স্পন্দন পাওয়া সম্ভবপর হইল । দিল্লী-আগরার কেন্দ্রীভূত শাসন বাঙ্গালার 

হিতকর হইয়াছিল বলিগ্নাই মনে হম । বাঙ্গালীর প্রতিভা বাঙ্গালার বাহিরে আদর 

পাইল-_বাঙ্গালার বিদ্যার পণ্তিত জয়পুর নগর স্থাপন কালে সাহাষ্য করিলেন 
(১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ), বাঙ্গালার পণ্ডিত ও গোম্বামীরা উত্তর-ভারতের ধর্জীবনে 

অংশ-গ্রহণ করিলেন, বাঙ্গালার দধুস্থদন সরস্বতী শঙ্করাচার্ধে;র মতকে উত্তর-ভারতে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, দিল্লী-আগর! জয়পুব-চিতোর হইতে পারস্য ও তুরস্ক পর্যন্ত 
সবজ্র রাজদরবারে বাঙ্গালাব ঢাকাই মলমলের চাহিদা বাড়িফ্া গেল, বাঙ্গালার 

বাশে ঠতয়ারী কুঁড়ে" ঘরের বাকা ধম, “রেওটা” নামে রাজপুত-মোগল বাস্ত- 

শিল্পের মধ্যে স্থান পাইল। মোগল সাআমজ্যের অস্ততুক্তি হওয়ায়, হিন্দুযুগের 

অবলানের পরে, বাঙ্গালী গ্রামীণ সভ্যতার গণ্তী প্রথম কাঁটাইয়া, নিখিল ভারতীয় 

সভ্যতার অংশ গ্রহণের একট! বড় স্থযোগ পাইল। সপ্তদশ শতকে উত্তর-ভারতের 

'লোক-ভাষ। ('হিন্দী”) হইতে বাঙ্গালাতে ছুইথানি বই অনুদিত হইল-_নাভাজী 

দাসের 'ভক্তমাল", এবং মাপিক মোহম্মদ জাঞসীর 'পছুমাবত? | 

দিল্লী-আগর] এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গে ষে যোগনৃঙন করিয়া মোগল- 

বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল, সে যোগ আর বিলুঞ্চ হয় নাই । বাঙ্গালীর সংস্কৃতির 

ইতিহাসে এই যোগকে একটা বড় স্থান দিতে হ্য়। 



ভীরিত-মংফুতি 
ও বাছানী জাতির অধে কের উপর এখন মুদলমান ধর্ম গ্রহণ করিগাছে, 

ইহা লক্ষণীঃ যে অতি অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান সংস্কৃতি (অর্থাৎ আরবী, 
ফারসী ও উত্তর-ভারতীয় মুসলমান মনোভাব বা বাস্তব সভ্যতা, রীতি-নীতি এবং 
চিন্তা-প্রণালী ) বাজ|লী মুসলমানের জীবনেও তেমন কাধকর হয় নাই। সুফী 
মতের ইন্লামের সহিত বাঙ্গালী (অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দু) মনোভাবের একটা! 

আপস হইয়াছিল, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। সাধারণ বাঙ্গালী মুদলমান (কতকগুলি 
বিশেষ প্রান্তে, বিশেষ কতকগুলি গোষ্ঠী বা পরিবার ব্যতীত), বিশিষ্ট মুসলমান 

সংস্কৃতি সম্বপ্ধে উদাসীন ছিল। যে-ছুই-চারি জন বড় বড় আলেম, মোল্লা ও 

মৌলবী বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে হইতেন, তাহারা নিজেদের আরবী-ফারসী 

কেতাবের মধ্যেই নিমগ্র থাকিতেন, বাঙ্গালা ভাষার চর্চ/ তাহারা বড় একট! 

করিতেন না : ফলে, আরবী-ফারসী জগতের খবর বাঙ্গালীর কাছে বেশী করিয়! 

পছছায় নাই। কিছু কিছু আরবী প্রার্থনা, মুসলম'নী শ্মতি-শাস্ের কথা, এবং 

মুসলমানী ইতিহাস-পুরাণ কেচ্ছা-কাহিনী বাঙ্গলায় অনূদিত হইয়াছিল, এইটুকু 
যাত্র। উত্তর-ভারতের এবং ভারতের বাহিরের দেশের মুসলমান সংস্কৃতির সহিত 
এবং কোরান-অন্থুমোদিত ইস্লামের সহিত বাঙ্গালী মুসলমান অতি আধুনিক 

কালে--বিগত মাত্র ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে--একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার চেষ্টা 
করিতেছে । কিন্ত নান! কারণে তাহার জীবনে সে পরিচগ্ কার্কর হইতেছে না ॥ 

বাঙ্গালী মুঘলমান এখনও মনে-প্রাণে খাঁটী বাঙ্গালী থাকায় নব-আলোচিভ 

বঙ্গ-বহিভূর্তি মুসলমানী সংস্কৃতি তাহার প্রাণের সমস্ত আকাজ্ষা মিটাইতে 

পারিতেছে না। এই আলোচন৷ মুষ্টিমেয় ইংরেনী-শিক্ষিত মৃূললমানদিগের মধ্যেই 
নিবন্ধ, এবং ইহাদের জ্ঞান মুখ্যতঃ মুসলমান-সভ্যতা-ব্ষিয়ক ইংরেজী পুম্তক 

হইতেই সংগৃহীত। বাঙ্গালী মুসলমান এখম বিষম দো-টানায় পড়িয়াছে। সঙ্ঞজান 

ভাবে একটা জাতির মনের মোড় ফিরানো৷ কঠিন ব্যাপার- অজ্ঞাত-সারেই এই 
কাধ্য হইয়া থাকে । শিক্ষিত বাঙ্গালী মুললমানদের কেহ-কেহ এখন একটী “বাঙ্গালী, 
মুদলমাঁন সংস্কৃতি” গঠনের প্রয়া করিতেছেন । মহজ বাঙ্গালীত্বের দাবীতে-__ 

বাঙ্গালীর ছেলে ৰলিয়া বাজালীর এতিহা, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি যে তাহারই, এই সহজ 

বোধে-_বাঙ্গালী মুসলমান সমগ্র ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী । এই 
উত্তরাধিকার কিন্তু এখন তাহার মনঃপৃত হইতেছে নাঁকারণ ইহার সঙ্গে 

কোরানের বা আবব জগতের কোনও যোগ নাই। তাহার মনে অস্বস্তির ভাব 

আসিয়াছে । যতই কেন “মুসলমান ইতিহাস” "মুললমান সভ্যতা” বলিয়া বাঙ্গাল 
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মুদলমান নিজের উৎসাহাপরিকে প্রদীপ্ত করিয়া! রাখিবার চেষ্টা করুন না, খ্র্ীয় সপ্তম 
শতকে আরবের! পিরিয়া, পারস্য ও মিসরে যে বীরত্ব দেখাইয়৷ সাম্রাজ্য বিস্তার 

করিয়াছিল, সেই বীরত্বের কাহিনীতে, ইংরেজীতে যাহাকে বলে 16216708519 

[009--স্যায়সক্গত গর্ব--তাহ। তাহার মনের অন্তম্তল হইতে অনুভব কর! কঠিন। 

বাঙ্গালী মুসলমানের পক্ষে, সপ্তম শতকের আরব শৌর্য, বা দশম শতকের বগ.দাদের 
আরব, পারস্য ও সিরীয় পাণ্ডিত্য ও মানসিক উৎকর্ষ, বা ত্রয়োদশ শতকের স্পেনের 

স্পেনীয়, আরব ও মঘরেবী নাগরিকতা ও সভ্যতা, অথবা পঞ্চদশ শতকের তুকী 

বীরত্ব,__কেবল সমধমিত্বের দোহাই পাড়িয়া এগুলি লইয়া গর্ব করিতে রসবোধ- 

যুক্ত যে কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানের মনে বাধো-বাধো লাগিবে, তাহার 

হাসি পাইবে; আমাব “মুসলমানজাতি” কত বড়, এই গর্ব করিয়া ব্রাহ্মণ ঘরের 
ছেলে উদুণকবি ইকৃবালের উত্তি-- 

অয়, গুলুপিতান্-এ-উন্দুল্স্, বহ. দিন হে য়াদ তুঝ কো, 

থা তেরী ভালীও-মে' জব. আশি] হমারা ॥ 

মঘরিব কী বাদীও-মে গুন্জী আজ] হমারী। 

_-হে আন্দালুসিয়ার পুপ্পোগ্ঠান, সে দিন তোমার স্মরণে আছে কি, যে দিন 

তোমার শাপায়-শাখায় আমাদের নীড় অবস্থিতি করিত (অর্থাৎ আমাদের জাতি 

এক সময়ে স্পেন দখল করিয়াছিল) ; মঘ রেব, ( মরক্কোর ) মরুভূমির নদীর তীরে 

আমাদেরই আজান-্ধ্বনি গুঞ্িত হইয়াছিল ( অর্থাৎ আমর মুসলমানেরাই মরকে! 
জয় করিয়াছিলাম )-_ 

ইত্যাদি গৌরব-গাথা তাহার কাছে নিজ ভারতীয়ত্বের বা বাঙ্গালীত্বের দৈন্তকে 
যেন উপহাস করিবে! কোনও বাঙ্গ।লী রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান যদি গর্ব করে__ 

“আমরা রোমাঁন-কাথলিক জাতীয় প্লোক, আমরা কত বড়! আমাদের জাতি. 

স্পেন হইতে আমেরিকা গিয়া আমেরিকা দখল করিয়াছিল মেক্সিকো! ও পেরুর 
মত ছুই-ছুইট1 স্থসভ্য জাতির রাজ্য হেলায় জয় করিয়া সেখানে আমাদের ধর্মেব 

ধ্বজা উড়াইঘাছিল $ আমাদের রোমান-কাথলিক জাতি পতুগাল হইতে বাহির 
হইয়া ভ্রেজিল দখল করিয়াছিল, ভারতের সমুদ্রপথে দোর্দাড প্রতাপে রাজন 

করিত; আমাদের জাতিই ফ্রান্সে, ইটালীতে, স্পেনে, জর্মানীতে কত বড়-বড় 

গির্জা নির্মাণ করিয়াছে, ভাস্কর্য ও চিত্রবিষ্ঠায় কত কৃতিত্ব দেখাইম্াছে, কত দর্শন- 

শান্তের বই লিধিয়াছে, কত জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছে,”__তাহা হইলে ইহা! 

যেমন শুনায়, বাঙ্গীলাভাষী, জাত-বাঙ্গালী ঘরের ছেলে, কেবল ধর্মে মুধলমান 
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বিয়া, ইরানী, তৃক্, আরব, শামী, মিলরী, মগরেবী ও হিস্পানীদের কীতি-কলাপ 
লইয়া গৌরব-বোধের সঙ্গে ষদি মাতামতি করে, তবে তাহা তেমনই যুগপৎ হাশ্যকর 

এবং করুণার উদ্দ্েককর ব্যাপার বলিয়! সহ্বদগ্ন ব্যক্তি-মাভ্রেরই মনে লাগিবে। 

ফরমাইশ দিয়া ইচ্ছামত “জাতীয় সংস্কৃতি” তৈয়ারী করা চলে না। বাঙ্গালী 

মুনলযানের জীবনে যেটুকু মৃললমান প্রভাব বিদ্যমান, ধারে-ধীরে এই পাচ ছয় লাত 
শত বৎসর ধরিগ়া, ইসললামগত-প্রাণ পূর্ণবিশ্বাসী আলেম, মোল্লা ও মৌলবীদের 
চেষ্টাতেই হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালী মুপলমানদের কেহ-কেহ থে ভাবে বাঙ্গালায় 
“ইস্লামী সংস্কৃতি” আনিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহার মধ্যে 20910)%9 অর্থাৎ 

মংগঠনকারী দিক্ অপেক্ষা 82৮৮০ অর্থ।ৎ ধবংসকারী দিকুটাই প্রবল। ইহাদের 

কাছে ইস্লামীয় মনোভাব মানে, মুখ্যতঃ যাহা ভারতীয়ত্ের বাহিন্দুত্বের বিরোধী; 

কারণ ভারতীয়ত্ব বা হিন্দৃত্ব ইহাদের চোখে “কুফর” বা বিখয্িত্ব এবং শির্ক্” বা 

বহু-দেব-বাদিত্বেরই লামাস্তর। হিন্দু বা ভারতীয় মাটিতে জন্ম_-এই কথাতেই 
যেন কুফর ও শিরুক-এর আমেজ লাগিয়া আছে; তাই বহু ভারতীয় বা বাঙ্গালী 

মুদলমান নিজেকে টৈয়দ বা আরব, অথবা ইরানী, পাঠান, মোগল বা তুকী 
*ংশসভৃত বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে কৃতার্থ হয়। বাঙ্গালী বা ভারতীয় 

মুগললমানদের এই আত্মমধ্যাদাবোধ-হীনতা৷ তাহাদের পক্ষে_এবং আমাদের পক্ষেও 

বটে-__এক জনয়-বিদারক, সর্বনাশকর ট্রাজেডি । পারস্তের মুসলমানেরা কখনও 

এইভাবে আত্মমধ্য'দ! হারায় নাই; ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে পারসীকের! নিজ জাতির 

আভিজাতা, তাহার প্রাচীন এতিহা ভুলিতে চাহে নাই-_-বরং তাহাদের 

'শাহআমা” গ্রন্থে, মুমলমান-পুর্ব যুগের পুরাণকথাকে তাহারা প্রাণপণে 

আকডাইঠা ধরিয়া আছে। তুর মুলমানের! তিন চার শতকের বিস্বাতির পরে, 

আবার নৃত্রন করিয়া তাহাদের জাতির -গৌরব-কথা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা 

করিতেছে-_তুক্কাঁরা এখন আরব ও ইরানী প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে 

বদ্ধগরিকর হইয়াছে । 

বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে মুসলমান উপাদান যেটুকু আদিয়াছে, এ তাবৎ তাহ! 

ব'ালীর জীবন ও বাঙ্গালীর প্রকৃতির সঙ্গে বেশ সামগরস্য রাখিয়াই,আসিয়াছে। এখন 

কোনও-কোনও দিক্ হইতে যে নবীন প্রদ্থাম হইতেছে, তদ্বারা ভান ঘটিবে-- 

কিন্তু তাহার ছারা বড় একটা কিছু গড়িয়া উঠ্ভিবার কোনও লক্ষণ দেখ! যাইতেছে 

বলিয়া মনে হয় না। বাঙলী মুদলমানের প্রকৃতি এবং বিভিন্ন মুসলমান জাতির 

মনের ও সভ্যতার প্রক্কৃতি--এগুলিকে ভাল করিয়া না বুঝিয়া, বাঙ্গালী মুসলমানের 
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মনকে চালিত করিবার চেষ্টা করিলে, একটা কিনুত-কিমাকার বস্তই স্থষ্ট হইবে, 
গত্যকার জাতীয় সংস্কৃতির স্থথ্টি হইবে না। 

বাঙ্গাল! দেশে যে সংস্কৃতি গত এক হাজার বৎসর ধরিয়। গড়িয়া উঠিয়াছে, ফে 
যে বস্ত বা অনুষ্ঠান অথবা মনোভাবকে অবলম্বন করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ 

করিয়াছে, নীচে তাহার একট! দিগবদর্শন বা সংক্ষিপ্ত তালিক। দেওয়া হইতেছে ।-_- 

[১] বাঙ্গালা র বাস্তব সভ্যত1_ 

বাঙ্গালাম্ খড়ের চালের কুটার 7 পূর্ববঙ্গের বেতের ও বাশের কাড 
(লুপ্তশ্রায় ); প্রাচীন কালের কাঠের কাজ-ঘর ও চণ্ডীমণ্ডপের থাম বা খুটী, 
চালের বাতা প্রস্তুতিতে নানা চিত্র খোদাই কর! € এই কাষ্ঠ-শিল্প এখন প্রায় লুপ্ত, 

এবং ইহা প্রাচীন হিন্দু যুগের কাষ্টের ও প্রস্তরময় ভাস্কর্যোর ক্ষীণ ধারাকে রক্ষ। 

করিয়া আসিতেছে); ইটের মন্দির; পোড়া-মাটির ভাস্কধ্য-ইটের উপরে 
নানারকমের খোদাই (মন্দির ও ইটে-খোদাই কাজের কথা বলিলে, যোড়শ সপ্তদশ 

ও অষ্টাদশ শতকের বিষুপুরকে বিশেষ করিয়া এই শিল্পের অগ্ঠতম প্রধান কেন্দ্র- 
স্বরূপ উল্লেখ করিতে হয়)__ইটে-খোদাই ও মন্দিরের বাস্তবিগ্ঠা এখন প্রাঘ 

অবলুপ্ত। 

চিত্রবিগ্ঞা--পুঁথির পাটা (লুপ্ত), দেওয়ালের গায়ে ছবি আক] (প্রায় লুপ্ত ), 

এবং অন্ত প্রকারের খাঁটি বাঙ্গালী চিত্রপদ্ধতি, যথা--পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ার পট, 

কালীঘাটের পট, পূর্ব-বঙ্গের গাজীর পট, শরায় ছবি আকা ইহার অধিকাংশই 
এখন প্রায় লুপ্ত ঃ মাটার ঠাকুর ,গড়া, ঠাকুরের চাল-চিত্র আকা, মাটীর সঙের 

পুতুলে পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্র ইহাই আমাদের বাধিক পৃজ্জাগুলির কল্যাণে- 
কোনও রকমে টিকিয়া আছে ; রঙ্গীন মাটীর পুতুল, কাঠের পুতুল,--গ্রাম-শিল্পের 

মধ্যে অন্ততম শিল্প-_জাপানী দেলুলরেড পুতুলের সহিত আর প্রতিযোগিতা! করিয়া 

আটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। 

দাইহাট-কাটোয়ার ভাস্করদের পাথরের দেবমৃতি-শিল্প ও অন্ত ভান্বধ্য, 

মুিদাবাদ ও কলিকাতা ভাস্করদের হাতীর দাতের কারুশিল্প__মূতি, চুড়ি, কৌটা 
প্রভৃতি (বাঙ্গালার হাতীর দ্লাতের কারুশিল্প অপেক্ষ।ক্ৃত আধুনিক কালে প্রতিষ্ঠিত 

হয়, গত শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী শিল্পীরা! এই কগজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে, এখন তাহাদের প্রভাব দিলী, জয়পুর, অমুতদর পর্যন্ত পৃহুছিরাছে )7 বিষুপুর 
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ও ঢাকার শাখের কাজ--শশাথে খোদাই, আধুনিক মিহি কাজের শাখের সরু 

চুড়ি ইত্যাদি। সারা বাঙ্গালায় সোলার কাজ-_খেলনা, ঠাকুরের সাজ; ডাকের 

সাজ। 
এতত্তিন্ন, ঢাকার 71899 ০ বা রূপার তারের কাজ ; কলিকাতায় রূপার 

19100899 1০1 বা নকশাতোলা কাজ; কলিকাতা র স্বর্ণকারদের অলঙ্কার-শিল্প, 

এবং বিলাতী ধরণের মীনার কাজ--এগুলিরও প্রভাব বাঙ্গালার বাহিরেও 

গিয়াছে। 

বাঙ্গলার পিতল-কাসা'র বাসন, মুশিদাবদ-খাগড়ার কাসার বাসন, বিষুঃপুরের 
পিতল কাসা ও ভবণের বাসন, দাইহাট-কাটোয়ার, বনপাপ-বর্ধমানের এবং ঢাক! 

প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের নানা স্থানের পিতলের বাদন) কলিকাতার পিতলের বামন ও 

পিতলের দেব-বি গ্রহ, নবদ্ীপের মৃতি-ঢালাই £ শাসপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের 

হম্পাতের কাজ। 

বাঙ্গলার খাগ্-দ্রব্য--+বাঙ্গলা দেশের বিশিষ্ট শাক শুক্তানি ঘণ্ট নিরামিষ 

ব্যঞজন ও তরকারী; (বাঙ্গালার বিশেষতঃ পূর্ব-বঙ্গের) মস্ত ও মাংস পাকের 

বিশেষ রীতি; বাঙগালার কাস্থন্দী, ছড়া-তেঁতুল, আচার; থেজুরে' গুড়, পাটালী; 
সুডি, মুড়কী ১ চালের গুঁড়া, নারিকেল ও ক্ষীরের তৈয়ারী নানা পিষ্টক ও মিষ্টান্ন; 
বীরখণ্ডী, কদমা, খাজা, গজা, সীতাভোগ, মিহিদান! ইত্যাদি; ছানার তৈয়ারী 

বাঙ্গালার নিজন্ মিষ্টান্ন, নানা প্রকারের সন্দেশ, পানিতোয়া, রসগোলা। 

বাঙ্গলার পগিধেয়--মিহি মল্মল, ঢাকার জামদানী (ফুলতোলা কাপড়), 
টাঙ্গাইল শাস্তিপুর চন্দ্রকোণা ফরাসভাঙ্ক! (চন্ত্রননগর ) প্রভৃতি স্থানের ধুতি ও 
সাড়ী, কুমিল্লার ময়নামতী সাড়ী, মুশিদাবাদের রেশম, গরদ, তসর; বীরভূম 
স্বাকুড়া বিষ্ণপুরের রেশম) রাজশাহীর মট'কা; বীরভূম তাতিপাড়ার ও কড়িধার 
তসর ; বিষুঃপুরের রেশঘ-_-কেটে+, চেলি, নকশা-দার ও বুটিদার লাড়ী। অধুনা- 

বিলুপ্ত মুশিদাবাদের বালু-চরের সাড়ী। হিমালয়-প্রান্তের মোটা পশমী কম্বল; 
অধুনা-প্রচলিত বাঙ্গালার ছাপ। রেশমের সাড়ী। 

মেদিনীপুরের সুম্্র মাছুর, কুমিল্লা নোয়াখালী ও শ্রীহট্রের শীতলপাটা। 

বাঙলার নিজন্থ কৃষি-শিল্প-_নানা প্রকারের ধান$ পানঃ পাট; বাঙ্গালা 

মাছের চাষ। 

বাজালার নৌশিল্প-বিভিক্ন প্রকারের নৌকা (এই নৌশিল্প এখন প্রায় 
গ্অরলুধ )7 বীরভূমের বুহিতাল, এবং চট্টগ্রাম গ্রভৃতি স্থানে এই শিল্প সমধিক 
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উন্নাতি লাভ করিয়াছিল। 

[২ ]বাঙ্গালার অনুষ্ঠান-মুলক সংস্কতি__ 
বাঙ্গালার সামাজিক বিধি ও ধম”-সাধন সগ্ষদ্ধীয় অনুষ্ঠান, বাঙ্গালার হিন্দুর 

»ম্পত্তি-উত্তবারধিকার রীতি-_দায়ভাগ ; বাঙ্গালার সামাজিকতা--বিবাহ, শ্রাদ্ধ 
আদিতে উৎ্পব ও মিলনের রীতি, এবং জ্ঞাতি-কুটুণ্ঘ ও মিত্র সন্মিলনের বিশেষ 

রীতি ; বাঙ্গালার পৃঙ্জা__দুর্গাপৃজা, কালীপুজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, দোল, রাস, সরম্বতী 

পূজা, সতানারায়ণ পৃজা, বিশ্বকমণ পৃজা, প্রভৃতি বিশেষত্বময় পূজা ও অনুষ্ঠানসমূহ, 

এবং বিশেষ কবিয়া বাঙ্গালীর জীবনে ছূর্গাপৃূজ। ; মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত বালিকা- 
ব্রত । পারিবারিক ও ধম” সম্বন্ধীয় জীবনকে অবলম্বন করিয়া নানা উতৎমব-_- 

আটকোৌড়িয়া, অন্নগ্র“শন, ভাইফোটা, জামাই-ষী, পৌয-পার্বণ, নবান্ন, অরম্ধন, 
নৃতন-খাভা প্রভৃতি । 

মেয়েদের আলিপনা-আীকা।, কাথা-সেলাই ও অন্থান্ত গৃহ-শিল্প | 

বাঙ্গালার লাঠিখেলা ও ক্রীড়া-কসরৎ 7 রায়বেশে" নাচ ॥ পুজার সময়ে ঢাকী- 
ঢুলীদের নাচ; পূর্ব-বঙ্গের আরতি-নৃত্য ) মেয়েদের ব্রত-নৃত্য ; অন্য নানা প্রকারের 
বুত্য ৷ 

বাঙ্গলার মুঘলমানদের মধ্যে প্রচগিত ঈদের উতৎ্মব, মহরমের ও শাহমাদারের 
অনুষ্ঠান; নানাবিধ নৃত্য ও কলরৎ। 

[৩] বাঙ্গালার মানমিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি-_ 

টোল-চতুষ্প/ঠী। বাঙ্গনার সংস্কৃত বিদ্যা__-জয়দেব হইতে আরম্ত করিয়া 
বাঙ্গালার সংস্কৃত কবি, দার্শনিক ও পণ্ডিতদের কীতি। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ 
ন্বদ্ধীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর, কোটালিপাড়া, ত্রিপুরা, চট্ট, বিষুপুর প্রতৃতি 
বিভিন্ন কেন্দ্রের সংস্কৃত পণ্ডিতদের পরম্পরা ; নৈয়ায়িক ও ম্মমঙ্গণ;ঃ আগমবাগ 

কুধাননদ প্রমুখ তান্ত্রিক আচাধ্যগণ ) মধুস্থদন সরম্বতী প্রমুখ বৈদাস্তিকগণ বাঙ্গালার 

আধ্যাত্মিক পদ; বৌদ্ধ চর্ধযাপদ ? বভু চণ্ডীদাস $ শ্রচৈতহাদেবের ব্যক্তিত্ব? কৃষ্ণদাস 
'রুবিরাজের “চৈতন্ত-চরিতামৃত” ; ব্রজবুলী ভাষার স্থষ্টি ও ব্রজবুলি লাহিত্য ; বৈষ্ণব 
পদকতৃগণ ; শাক্ত পদ-_রামপ্রসাদ; রামখয়ণ মহাভারতের বাঙ্গালা রূপ; বাঙ্গাল 

'দেশে রাধাকৃষ-কাহিনীর বিশিষ্ট অভিব্যক্তি; শান্ত, শৈব ও বৌদ্ধ মঙ্গল-কাব্যের 

উপাখ্যান-_বেুলা-লধিন্দরের কথা, কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুক্পনার কথা 

লাউসেন-কথা (অধুন! কম প্রচারিত) ; পশ্চিম-বঙ্গের ধর্মপূজা; বাঙ্গলার কথকতা; 

কীতনগান--কীর্তনের অভিব্যক্তি--গড়েরহাটা বা গরাণহাটা, মনোহরশাহী, 
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রাণীহাটা, প্রভৃতি বিভিন্ন রীতির কীর্তন; বাউল ও ভাটিয়াল গান। বাঙ্গালার 
ন্লোক-পড়ার স্থুর ; কবি, ঝুমুর, তরজ| ও অন্ত গ্রাম্য গীত; পাঁচালী ; বাঙলার 

“যাত্রা” ; জারি গান; মুসলমান মারফতী গান, মসিয়! গান; বাঙ্গালার হিন্দু ও 
মুসলমান পু থি-পড়ার স্থর ) বাঙ্গালার পয়ার ; পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দীগানের বাঙ্গালায় 

প্রচার-বাঙ্গালার গ্ুপদ, খেয়াল, টগ্লা, হুমুরী, ঢপ, খেমটা । 
বাঙ্গালার সাহিত্যে-_্রীরুষ্ণকীতন', চৈতন্য ও বৈষ্বগুরুগণের চরিব্রবিষয়ক 

পুস্তক, পদাবলী-সাহিত্য, প্রাচীন বাঙ্লালার কাব্যাবলী ( মঙগনকাব্য ইত্যাদি ); 
ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ; বাঙ্গাল! সাহিত্যের বিশিষ্ট বস্ত্র - গীতি-কবিতা। 

এই প্রকারের বিভিন্ন বস্ত ও বিষয় অবলম্বন করিয়া, ইংরেজদের আগমন পধ্যস্ত 

বাঙ্গালার নিন্বন্থ সংস্কৃতি গড়িয়৷ উঠিরাছিল। অধুনা ইহার কতকগুলি বিষয় 
একেবারে লোপ পাইয়াছে, কতকগুলি লোপ পাইতে বপিয়াছে এবং কতকগুলির 

আমরা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আছি। ইংরেজ-আমলে বাঙ্জালা কতকগুলি নৃতন 

জিনিসে তথ! এই প্রাচীন জিনিসগুলির অনেকগুলিতে, সমগ্র ভারতের দ্বারায় স্বীকৃত 

বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আধুনিক কালের বাঙ্গালীর 
সংস্কৃতির পরিচয়-ম্ববূণ বিভিন্ন বিষম্ন ও বস্তুর মধ্যে উল্লেখ কর! যায়-_ 

| ১] বাঙ্গালার ব্রহ্ম ধর্--রামমোহ্ন, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, 

শিবনাথ শান্রী। 

[ ২] বাঙ্গীলায় হিন্দুণর্মেব নবীন জাগৃতি-_রামকৃষ্জ পরমহংস, বঙ্কিমচন্দ্র 

বিবেকানন্দ, ভূদেব, বিজমকৃষ্ক, হীরেন্দ্রনাথ। ধর্জকে অবলহ্ধন করিয়া জনসেবা 

ব্রাহ্ম সমাজ, রামরুষ্ণ মিশন, হিন্দু মিশন । 

[৩] আধুনিক বাঙ্গালার সংস্কৃত-চচ1--রাধাকান্ত দেব, তারানাথ 
₹র্কবাচম্পতি, কালীপ্রসন্ন পিংহ, হেমচন্দ্র বিগ্ভারত্ব, ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্তাসাগর, প্রেমটাদ 

ভর্কবাগীশ, চন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার, রাখালদাস ন্যায়রত্ু, কামাধ্যানাথ তর্কবাগীশ, 

শিবচন্ত্র সার্বভৌম, অজিতনাথ ন্যায়রত্, পঞ্চানন তর্করত্ব, দুর্গাচরণ সাংখ্য- 

বেদান্তরত্ব, ফণিভৃষণ ভর্কবাগীশ, প্রমথনাথ তর্কভৃষণ, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ 

পণ্ডতগণ | 

[৪] বাঙ্গালার সাহিত্য- ঈশ্বরচন্দ্র, প্যারীচাদ, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, 
মধুস্থরন, হেমচন্দ্র,। নবীনচন্দ্র,। ভূদেব, বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল, 

কালীপ্রসন্ন, ছিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্ত্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, 

শরৎচন্ত্র। | 
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[৫] বাঙ্গালাব নবীন শিল্প-পদ্ধতি--ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ধার চেষ্টা' 
--অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও ইহাদের শিষ্তানুশিযাগণ । 

[৬] রবীন্দ্রনাথ-প্রবতিত বাঙ্গালা সঙ্গীতের নৃতন ধারা; শাস্তি-নিকেতনে 

রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় এবং অন্থাত্র উদয়শঙ্কর প্রভৃতি বাঙ্গালী নৃত্যকলাবিদগণের 

্বারা প্রবতিত ভারতীয় নৃত্যের নৃতন ধারা । 
| ৭] বাঙ্জালার সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টা ও সংরক্ষণ-চেষ্টা-_-রামমোহন, 

বিদ্যাসাগর, তূদেব, বন্ধিম, বিবেকানন্দ, বিপিনচন্্র । 

[৮] বাঙ্গালায় আরব্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন, এবং বন্থিম-প্রমুখ বাঙ্গালী 

কতৃর্ক ভারত-মাতার কল্পনা । ইরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, উমেশচন্জ্র 
বন্দ্যে'পাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বন্ধ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শিশিরকুমার 

ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অস্বিকাচরণ মজুমদার, 

যাত্রামোহন সেন, বিপিনচন্্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন 

দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনপ্তপ্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। 
[৯] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়! জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ে বাঙ্গালী 

পণ্ডিতদের গবেষণা--আশুতোয, রামেব্দ্ন্ন্দর, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্্, মেঘনাদ, 

সত্যেন্রনাথ। 

[১০] বাঙ্তালীর প্রত্ুতত ও ইতিহাস বিষয়ক সার্থক গবেষণা-_রাঁজেজ্লাল 

মিত্র, রামদাস সেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, হরপ্রসাদ্দ শাস্ত্রী, শরৎচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার 

মৈত্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ষছুনাথ সরকার, রমাপ্রসাদ চন্দ, শরৎচন্দ্র রায়। 

বাঙ্গাল! সংস্কৃতিতে ষে একাধারে পাপ্ডিত্য ও কৃতকারিতার অভাব নাই, 

তাহা আধুনিক বাঙ্গলার “বাচস্পত্য” সংস্কৃত অভিধানের সংকলয়িতা তারানাথ 

তর্কবাচম্পতি এবং বাঙ্গালা “বিশ্বকোষ্কার নগেন্দ্রনাথ বন্থ দ্বারা প্রমাণিতু 

হইয়াছে । 

প্রসঙ্গত; বিশিষ্ট বাঙ্গালী সংস্কৃতির কতকগুলি লক্ষণায় অঙ্গ বা উপজীব্য বন, 

অনুষ্ঠান ও প্রকাশের উল্লেখ করা গেল। বাঙ্গালার সংস্কৃতির গতির দিগ দর্শনে 
ফিরিয়া আসা যাউক। 

টি 

মোগল-যুগের মধ্যেই, বাঙ্গালা দেশে ইউরোপীয়-_-পোতু'গীস, ওলন্দাজ, 
ফরাসী, দিনেমার ও ইংরেজ--আসিল । ইংরেজ ধীরেন্ধীরে দেশের রাজা হইয়া 
বসিল। বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে, ইংরেজের সহিত সাহচর্য্যের ফলে, আর 

ট) 
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একবার যুগান্তর উপস্থিত হইল । 
এই যুগাস্তর এখনও চলিতেছে । উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে আরম্ত 

করিম! এখন পর্ধস্ত, এই যুগান্তর ব্যাপারে আমরা চারিটী পধ্যায় বা ক্রম দেখিতে 

পাই। [১] রামমোহনের যুগ, [ ২] “ইয়ং-বেজল”-এর যুগ, [৩] .বন্কিম-ভূদের 
বিবেকানন্দ যুগ, ও [ ৪ ] অতি আধুনিক যুগ, বা লড়াইয়ের পরের যুগ । 

[১] প্রথম যুগে ইউরে।পীয্ মনের সহিত বাঙ্গালী মনের প্রথম পরিচয়। 

এই প্রথম পরিচয়ের সময়ে, ভারতের প্রাচীন শিক্ষায় সুশিক্ষিত মন একটু 

সাবধানতা! অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিল, একেবারে নিজেকে বিকাইয়া দিতে চাহে 

নাই । রামমোহন এই যুগের প্রতীক । ইনি অপাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। 

তখনকার দিনের সামাজিক জীবন ও নৈতিক আদর্শের উধ্বেণউঠিতে না! পারিলেও 

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সার কথা উপনিষদূকে আশ্রয় করিয়া তিনি ইউরোপের চিস্তার সঙ্গে 

'একটা সামন্রস্ত করিতে প্রপ্নান করিগ্লাছিলেন। কিন্তু ভারতের সভ্যতা যে একটা 

0870)0 ব! গতিশীল ব্যাপার, উপশ্িষদ্দেই ইহার পধ্যবসান নহে,--এই বোধ 

অ।ংশিক ভাবে রামমোহনের ও পরে তাহার বহু অন্ুগামীদের মনে না থাকায়, 

রামমোহনের প্রস্তাবিত সমাধান বা সামপ্রস্ত একদেশদশ রহিয়া গেল? এবং 

বৈরাগ্য-যুক্ত চিত্তের মানুষ না হওয়ায়, রামমোহন এদেশের মন যাহা চায় 

তদ্ব্ূপ ঈপ্বরে এক্বাস্তভাবে নিমজ্জিত লোকপৃজিত ধর্মগুরু লইতে পারিলেন ন]। 
| ২] দ্বিতীর যুগে, বাঙ্গলী যুবকদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত তীক্ষণী ব্যক্তি, 

গ্র/চীন ভাবতীয় শিক্ষার নহিত পরিচয়ের অভাবে ইহার প্রতি আস্থাহীন হইয়! 

পড়িলেন, এবং তীহারা নানা উপায়ে ইউরোপীয় মনোভাব--এমন কি ইউরোপীয় 

রীতনীতি ও জীবন-যাত্রার প্রণালী -সমস্তই ভারতবর্ষের উপর আরোপ করিতে 

চাহিলেন। এরূপ উলট-পালট করিবার.মত সংখ্যা বা শক্তি তাহাদের ছিল না; 

কিন্ত ইংরেজী-শিক্ষিত অথবা ইংরেজী-শিক্ষাকীমী জনগণের মূনে তাহারা একটা ছাপ 

দিয়া গেলেন। 

[৩] তারপরে আগিল যথার্থ সাংস্কৃতিক সমন্বপ্-সীধনের চেষ্টা--এই চেষ্টায় 

হিল--প্রাচীন ভারতের যাহ কিছু শেষ্ট তাহাকে রক্ষা করিয়া, ইউরোপীয় সংস্কৃতির 

যাহা কিছু অেষ্ঠ ও আমাদের পক্ষে হিতকর তাহা আত্মসাৎ, করা। বঙ্কিম, ভূদেব 
ও বিবেকানন্দের যুগে-_অর্ধাৎ মোটামুটি ১৮৬০ হইতে ১৯০০ পধ্যস্ত জীবন ধীর- 

মন্থর গতিতে চলিতেছিলন ইউরোপীপ্জ সভ্যতা আজকালকার মত এতট1 সর্বগ্রাসী 

ভাবে আমাদের সমক্ষে তখন দেখ! দেয় নাই, আমাদের জীবনে আজকালকার মৃত 
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এত জটিল অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাও আসে নাই। তখন ভাবিয়া-চিস্তিয়া 
খ্বীরে-হ্ম্থে বিচার করিবার অবকাশ ছিল, তাই আমরা বঙ্কিমে ভূদেবে বিবেকাননে 
বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হিতকর--তাহার সংহতি-শক্তিকে দৃঢ় করিবার উপযোগী 

এবং তাহাকে আত্মবিশ্বাস উদ্ধদ্ধ করিবার যোগা-_-কথ পাই ; সমীক্ষা ও অনুশীলন 
ছিল বলিয়াই বঙ্কিম ও মধুস্দন বাক্গ/লীর জন্ত এমন চিরন্তন রস-স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন 
যাহ! বাঙ্গ।লীর সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। 

[৪] এখন বাঙ্গালা সংস্কৃতিতে যে যুগ চপিতেছে, তাহার মূল কথা হইতেছে 

--বাঙ্গালীব জীবনে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাত, বাঙ্গালীর জীবনে 

ক্রমবর্ধনশীগ অর্থনৈতিক অবনতি ও তাহার আঙ্গষঙ্গিক মানসিক ও নৈতিক 

অবনমন, এবং আদর্শ-বিপর্য্যয়। বাঙ্গালীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 

সর্বনাণকর হিন্দু-মুসলমান বিরোধও এই যুগের চারিত্রিক এবং অর্থ নৈতিক 

অবনতির একটা প্রধান কারণ। এখনকার কালে চারিদিক হইতে ইউরোপীয় 

সমাজের প্রভাব বাঙ্গালীব জীবনে আগিয়৷ পড়িতেছে । এই যে দ্রুত ভাব-বিশিমন়্ 

সংবাদপত্রের ও সাহিত্যের বহুল প্রচার, চলচ্চিত্র ও সবাক্চিত্র প্রভৃতির যুগে 

একূপটা হওয়া অবশ্তন্তাবী। অর্থনৈতিক অবস্থ-বৈগুণ্যে বাঙ্গালীর সামাজিক 

আদর্শ পরিবতিত হইতেছে ; প্রৌঢ বন্ধসে বিবাই, যাহা এতাবৎ কন্তাপণ ও কন্তার 
সংখ্যাল্পতা হেতু নিষ্শ্রেণীর বাঙ্গালীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, অর্থনৈতিক সঙ্কটে 
বেশী করিয়া ক্রি হওয়ায় তাহা মধ্যবিত্ত ঘরেও আদিয়া পড়িতেছে; অকৃতদার 

পুরুষ, ও অবীরা বা কুমারী নারী,__নৃতন ঘুগের এই বৈশিষ্ট্য বহুশঃ বাঙ্গালী সমাজেও 

পরিব্যাপ্ত হইতেছে ও হইবে । সহাশক্ষ।-রূপ হৃতন সমস্যাও আসিতেছে । 

বুদ্ধিমান জাতি বলিয়! বাঙ্গালীর খ্যাতি আছে। পূর্বে বিচারিত আধুনিক 

যুগান্তরের কালের তৃতীয় যুগে অর্থাৎ প্মাটামুটি ১৮৪০ হইতে ১৯০০ পধ্যন্৮ 
বাঙ্গালী ইংরেজী শিখিয়। ইংরেজের আন্ুগত্য করিয়া আসিয়াছে; ইংরেজের 

বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে তাহার অনৈতিক স্কট হয় নাই, সে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ 

জুড়িয়া বড় চাকুরী ও প্রভৃত সম্মান, উভয় পাইয়া আসিয়াছে । অখ্যাত, অজ্ঞাত 

বা অবজ্ঞাত, দূর প্রান্তিক প্রদেশের অধিবাসী বপিয্া দিললীতে বা অন্তর পাচঙনের 

সমাজে, এহাবৎ বাঙালী বিশেষ প্রতিষ্ঠ। পায় নাই। ইংরেজের অন্থুচর হইয়া এবং 

রাজধানী কলিকাঁতার অধিবাসী বলিয়া, এখন সে এক অতি উচ্চ স্থান দখল করিয়া 

বসিল; ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎ মাথা-গরমও হইল। তাহার সে স্থখের দিন আর 

নাই। এখন সে বাহির হইতে বিতাড়িত হুইতেছে। অন্নাভাবে তাহাকে নিজ 
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বাসভূমেও পরবাসী হইতে হইতেছে। বাঙ্গালী হিন্দু এতদিন ধরিয়া যে সংস্কৃতি 

ও সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিল, যাহার গঠন-কাধ্যে বাঙ্গালী মুসলমানেরও সাহচধ্য, 
ছিল, সেই সংস্কৃতি ও সাহিতোর মূলো্পটেনের চেষ্টা হইতেছে-নৃতন প্রচারিত 
বিধ্বংসন-ধর্মী সাশ্প্রদামিক মুধলমান মনোভাবের ফলে। এ পধ্যস্ত বাঙ্গালী 
নিজেকে .যে শিক্ষ। দিয়া আসিয়াছে, সে শিক্ষা তাহার আর জীবনে কাধকরী 

হইতেছে না সে পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে নিজের বৃত্তি ও নিজের জীবন-যাত্রার 

সামঞ্জশ্ত করিয়া লইতে পারিতেছে না, কেবল ব্যর্থতা ও নৈরাশ্ঠের বোঝা ঘাড়ে 

করিমা চলিঘ্াছে। দেশে তেমন বড় চিন্তানেতা নাই, যিনি তাহাকে যথার্থ 

দিগদর্শন করান, তাহার করব্য বলিয়া দেন, বজ্নির্ঘোষ আহ্বানে তাহাকে 

পরিচালিত করেন। 

এই অবস্থার মধ্যেও শিক্ষিত ও অধ-শিক্ষিত বাঙ্গালী সাহিত্য-স্থষ্টি করিবার জন্ত 

লালায়িত__কেবল যা-তা সাহিত্য নহে--বড় সাহিত্য। জাতির মধ্যে স্কুত 

জীবন-শক্তি, অদম্য আশা, অটুট কর্মশীলতা না থাকিলে সে জাতির মধ্যে কি 
প্রকারের সাহিত্য জন্মলাভ করিবে? এই যুগের পূর্ববর্তী কালের ছুই চারিজন 
সাহিত,রথী বিদ্যমান, তাহাদের লইয়াই আমরা গৌরব করি; কিন্তু যুগ-ধর্মের ফলে 

বাঙ্গালীর অতি-আধুনিক সাহিত্য-চেষ্টা (অল্প ছুই এক জন প্রতিভাশালী লেখককে 
বাদ দিলে ) ব্যর্থতার একটা হৃদয়-বিধারক প্রকাশ মাত্র। 

বাঙ্গালীর উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং তাহার কৃতিত্ব বিচার করিয়া, উপস্থিত 

সন্কট-কালে তাহার মানসিক চর্চা সম্বন্ধে এই কয়টী কথা বল! ষায়-_ 
[১] বাঙ্গালী ভাব-প্রবণ জাতি, ইহা! সত্য বটে,_-কিন্ত এই ভাব-প্রবণতাই 

-স্ঞাহার পূর্ণ পরিচয় নহে। বাঙ্গালী লক্ষণীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্ত সেই 
সাহিত্য, জগতে এমন অপূর্ব কিছু বস্ত নহে ;-_তাহার প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে 

গোটা পঞ্চাশেক কি শতখানেক বৈষ্ণব পর্দ এবং কতকগুলি আখ্যাঁয়কা, এবং 

আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে কতকটা মধুন্থদনের কাব্যাংশ, বস্কিমের খানকয়েক 

উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতা, ছেট গল্প এবং প্রবন্ধ ও অন্য রচদা-মাত্র এই 

কটা (জনিন আমরা বিশ্বাহিত্যের দরবারে উপস্থাপিত করিতে পারি। ভাটিয়া 

বা মারোয়াড়ী, অথবা পাঞাবী বা! হিন্দুস্থানীর তুলনায় বাঙ্গালী ব্যবপায়-বাণিজ্যে 

তেমন স্থবিধা করিতে পামিতেছে না) ইহার কারণ নির্দেশ করিবার জন্য অমনিই 

পিদ্ধান্ত করা হইল, বাঙ্গালী কবি জাতি, ভাব-প্রবণ জাতি, তাহার মধ্যে কর্মশক্ধি 
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নাই, তাহার উৎসাহ ও উদ্যোগের সমস্তটাই ভাবুকের খেয়ালে, কবির কল্পনায় 

নিঃশেষিত হইয়া ষায়। আমরাও এই কথাটা যেন পাকে-প্রকারে মানিয়! লইয়াছি 

রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুবস্কার প্রাপ্থির পর হইতে, আমাদের সাহিত্যের সম্বন্ধে বেশ 

সচেতন গৌরব-বোধ আঘাদের মধ্যে জাগিয়া উঠ্ভিয়াছে, একটা গর্ব-স্থথে আমাদের 

চিত্ত ভরিয়া গিয়াছে । আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দে মত্রেম গান কার্ধাতঃ 

ভারতবর্ষের রাষ্ট্-সঙ্গীত রূপে গৃহীত হইঘা গিঁয়াছে। ব্যবলায়-ক্ষেত্রে মারোয়াডীর 

মত কৃতিত্ব আমাদের মধ্যে না দেখিয়া, সকলেই*আমাদের কল্পনা-শক্তিরই তারিফ 

করিতেছে; আমরাও দেই কথা সত্য ভাবিয়া, প্রেমানন্দে নাচিতেছি,--আমাদের 

ব্যধতাকে আমরা কেবল আমাদের প্রত্তিকল অবস্থা অথবা দৈব-দুধিপাক হইতে 
উৎপন্ন বলিয়া, তাহার প্রতিকারের শক্তিকে খর্ব করিতেছি । আমাদের দেশের 

নেতারা কেহ-কেহ সাহিত্যে, কীর্তনের গানে, আমাদের ভাবুক প্রাণের সম্পূর্ণ 

অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে বলিয়া প্রচার করিতেছেন । কবিতা ও গান, ইহাই যেন হইল 

আমাদের মানসিক সংস্কৃতির চরম ফল। বার-বার একটা কথ শুনিয়া, সেই কথা 

ক্রমাগত মন্ত্রের মত জপ করিয়া, আমরা সেই কথাটাকে সত্য বণিয়াই বিশ্বাস 

করিতেছি । 

কিন্তু বাস্তবিক এই কথাটাই কি ঠিক ? আমরা কি কেবল ভাব-প্রবণ জাতি? 

আমাদের মধ্যে কি জ্ঞানের সাধনা, কর্মের সার্থকতা নাই--হয় নাই? আমার 

যনে হয়-_ভাবুকতা, কল্পনা-প্রবণতা, সাহিত্য-রদে মশগুল হইয়া থাকা-_ইহ। 

আমাদের মানসিক সংস্কৃতির একটা দিক মাত্র-ইহা সর্বপ্রধান দিকৃও নহে। 

প্রাচীনকালে কীর্তনের সভায় ও কবি বা পাঁচালী গানের আখড়ায়, বাউলের 

জমায়েতে ও মারফতী গানের মজলিপে যেমন বাঙ্গালীর সংস্কৃতি প্রকাশ পাইয়াছে, 

তেমনি পণ্ডিতের টোলে এবং বিচারঞ্ভায় তাহার জ্ঞানের দিকটা প্রক!শ 

পাইয়াছে। ভারতবর্ষের জ্ঞান-মন্দিরে বাঙ্গালী ব্রিক্ত-হস্তে যায় নাই। ভারতের 

সঙ্গীতোগ্যানে বাঙ্গালা কীর্তন একটী বিশিষ্ট স্বরভি পুষ্প, সন্দেহ নাই; কিন্তু 

নব্য ন্যায়, বাঙ্গালার সংস্কৃত কাব্য, বাঙ্গালার বেষ্ব-গোস্বামীদের সংস্কৃত গ্রস্থা বলগী £ 

বাঙ্গালা মধুস্থদন সরম্থতী, এবং আধুনিক কালে বাঙ্গালার রামমোহন, বাঙ্গালার 
বিষ্ভাসাগর, বাঙ্গালার কেশবচন্দ্র সেন, বাঙ্গালার বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, 

বাঙ্গালী গবেষক, প্রত্বতাত্বিক ও বৈজ্ঞানিক--ভারতের জ্ঞ।ন-বিজ্ঞানকে বাড়াইতে ও 

ভারতের চিস্তাকে পুষ্ট করিতে ইহাদের দান কম নয় ;*ই'হারা বাঙ্গালার মানসিক 

স্কৃতির অপর একটী দিক--এবং একটা বড় দিক্,_নিছক ভাব-প্রবণতার 
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'অত্যাবস্তক প্রতিষেধক দিকৃকে প্রকাশ করিয়া আছেন। আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালী 

হিন্দুর এখন জীবন-মরণ সঙ্কট উপস্থিত; আমাদের ভাবুকতা, কল্পনা-প্রবণতা সবই 
শুগাইর়া যাইতেছে এবং অন্নের অভাবে তাহা আরও শ্রখাইয়া যাইবে। জাতির 

জীবনের স্ফৃতি, আশ।, আনন্দ, উৎসাহ, জয়ের আগ্রহ না থাকিলে সেই জাতির 
মদ্যে সত্যকার প্রাণবস্ত সাহিত্যের সয্ট হওয়া অসম্ভব । আমাদের এখন সাহিত্য- 

স্থ্টর সাহিত্য-চ্ার চেষ্টা, কল্পনার আবাহন, ভাবুকতার সাধন;-সে যেন যে. 

গাছের গোড়া শুথাইয়া আসিতেছে, শিকড়ে যাহার রস নাই, সেই গাছের আগ- 

ডালে বারি-সেচন কর । আমাদের জীবনে ভোগ করিবার, ত্যাগ করিবার কি 

আছে? অর্জন করিবার, জয় করিবার কি আছে? যেটুকু আছে, তাহা তো 

রক্ষা করিব'রও পথ পাইতেছি না। এ অবস্থার কি প্রকারের সাহিত্য আমাদের 

হাত দিয়া বাহির হইতে পারে? বাঙ্গানী হিন্দুর ঘরে আগুন লাগিয়াছে ; রসচর্যযা 

লইনা! মাতামাতি কর! এখন তাহার পক্ষে নিতান্তই অশোভন দেখায় । এখন 

প্রাণধারণের, ছদিনের রাত্রে কোনও রকমে টি'কিয়া যাইবাব জন্য চেষ্টা করা 

আবশ্থক। এখন তাহাকে সব বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে । এখন তাহার 

আত্মবিশ্েষণ কাধ্যে তাহাকে জ্ঞানশত্তি ও কর্মশক্তির আবাহন করিতে হইবে; সে 

শক্তির পরিচয় সে দিয়াছে, সে শক্তি তাহার আছে, এবং সে শক্তি তাহার কল্পনা 

বা তাবুকতা হইতে কোনও অংশে কম নহে। 

[২] প্রত্যেক সমাজের মধ্যে ছুই প্রকারের শক্তি কাধ্য করে- কেন্দ্রাভিমুখী 

ও কেন্দ্রাপসারী, আত্মসমাহিতকারী এবং আও্মপ্রনারকারী ; এই দুইয়ের সামগ্রস্ডে 

সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়। কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির অন্কুপ্রেরণাঁর বাঙ্গালী সম্প্রতি একটু 

বেশী রকম করিয়া বধিমু্খী হইতে চাহ্নিতেছে। এখানে জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া 
তাহাকে একটু অন্তমুখী করা, এখন তাহার, প্রাণরক্ষার পক্ষে নিতাস্ত আবশ্যক | 

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিস্ফুবণেব দোহাই দিয়া, ব্যক্তিগত জীবনে অবাধ স্বাধীন গতি 

এই কেন্দ্রাপসারিত্বেব একটা বাহ্ গ্রকাশ। কিন্তু সমাজ-গত সমষ্রির বিভিন্ন অংশ- 

স্বরূপ ব্যক্তি-গত ব্যষ্টি, যদি এই রূপে মুক্ত, স্বতগ্র ও সংঘ-বিচ্যুত হই অবাধ গতি 
অবলম্বন করিধা চলিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সমাজ-মষ্টি আর সমষ্টি-বদ্ধ থাকে 

না। এক কথায়, 3০912] 70150171799 বা সমাজগত চধা! বা নীতি বা বিনয় না 

থাকিলে, সমাজ ও জাতি টিকিতে পারে না। এখন বাঙ্গালীর জীবনে বাহিরের 

ও ভিতরের নানা প্রতিকূলতার বিপক্ষে সংগ্রাম শুরু হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিত্বের 
অবাধ প্রসারের সময় ইহা নয়; একমাত্র সংঘ-গতভাবে অবস্থান দ্বারাই ব্যক্তিগত 



জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ১৩৫ 

ও সমাজগত জীবন ও স্বার্থ উভয়ই রক্ষিত হইতে পারে। বাঙ্গালীর জীবনে এখন 

এই রক্ষয়িত্রী শক্তির উজ্জীবন করিতে হইবে,__আবার সমাজকে, সঙ্ঘকে, জাতিকে 

ধ্যক্তি বা ব্যষ্টির উবে স্থান দিতে হইবে । কি ভাবে এ কাধ্য করা উচিত, তাহা 
অবশ্ট বিচার-সাপেক্ষ। রক্ষমিত্রী শক্তি অর্থে নিছক গৌড়ামি নহে । দেশ ও কালের 

উপযোগী ভাবে, নিজ জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হইতে বিচাাত না হওয়াই হইতেছে 

সামাজিক জীবনে কাধ্যকর রক্ষণশীলত1। এ কাজের জন্ত প্রথম আবশ্টক-_জ্ঞান, 

আলোচনা, অনুশীলন ; নিঙগের জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে, এবং বাহিরের 

জগতের প্রগতি বিষযে ! বাঙ্গালীকে আবার একট] বাধা-ধর। 01901101179 মানিতে 

তইবে__ন্যায়আকডিয়!” হইয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে রাশ ছাড়িয়া দিলে, তাহার 

ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বলিতে হইবে । 

[৩] বাঙ্গালী কর্মী নহে, তাহার এই একটা অপবাদ আছে। সত্য বটে, 

হাজারে-হাজারে লাখে-লাখে বাঙ্গালী অন্ন-উপার্জনের জন্য বাঙ্গালাদেশ ছাড়িয়া 

বাঙ্গালাব বাহিরে যায় নাই-_ যেমন পাঞ্ধাবী বাহিন্দুস্থানীর! বাঙ্গালায় আসিয়া থাকে। 

ইহার কাবণ এই যে, এতাবৎ বাঙ্গালীর ঘরে একমুঠ! ভাতের অভাব হয় নাই। 

সেদিন পর্যন্ত মধ্যবিত্ু ঘরেব অন্রচিন্তা ছিল না। গরীব লোকে দেশে বপিয়াই পেট 
ভরাইতে পারিত, বা আধ-পেট| খাইরা কোনও রকমে থাকিতে পারিত, ১৫২০ 

টাকার জন্য কাচা মাথা দিবার আবশ্বকতা তাহার ছিল না, 'রুটা-অর্জন করিতে 

বাহিরে ছুটিতে হইত না। এগন সে আবশ্যকতা আপিতেছে। আমার 'মনে হয, 

তথাকথিত ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী, কবি বাঙ্গালী, এখন দরকার পড়িলে কর্মী বাঙ্গাল! 

হইতে পিছপাও হইবে না। আবশ্তকতা পড়িয়াছে বলিগ়াই ময়মনসিংহের বাঙ্গালী 

কৃষক এখন ঘব ছণভিয়া আসাম প্রদেশ ছাইয়া ফেলিতেছে, বর্মা ও শ্যামে গিয়া 

বসবাস করিতেছে । দেখা গিয়াছে, কান্যক্ষত্রে বাঙ্গালী অন্য জাতির লোকেদের 

চেয়ে কিছু কম কৃতিত্ দেখায় নাই। মানবের কর্ম-শক্তি তাহার আভ্যন্তর ঘ৫০ 

বা তাড়নার উপরে শির্ভব করে। বাঙ্গালীর অবস্থা-বৈগুণ্যে সে তাড়ন। 

আসিতেছে । বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া শ্রমী ও কর্মী হইতেই হইবে। 'তুমি 
কবি ও ভাবুকের জাতি, তোমার দ্বাবা এসব কিছু হইবে না-এইকপ নিরুৎ্সাহ- 

বাক্যে তাহার শক্ররাই তাহাকে নিবৃত্ত করিবে। 

[৪ ] বাঙ্গালীব বাঙ্গালীপনার বা বাঙ্গালীত্বের দিকে ঝোক দিয়া কেহ-কেহ 

তাহাকে অসম্ভব রকমে বাড়াইয় তুলিয়া তাহার মনে শক্তি জাগাইবার চেষ্টা 
করিতেছেন। বাঙ্গালীর মতন শিল্পী জাতি ছুনিয়ায় নাই- প্রমাণ, বাঙ্গালী পটুয়ার 
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পট, বাঙ্গালী ছুতারের কাঠ-খোদাই, মধ্য-যুগের বাঙ্গালার ইটে-কাটা মন্দিরের 

নকৃশা; বাঙ্গালীর নাঁচ অপূর্ব-- প্রমাণ, বাঙ্গালীর মল্ল-নৃত্য ; রায়-বেঁশে নাচ, 

বাঙ্গালার কোনও কোনও জেল!র মেয়েদের মধ্যে বিলোপ-শীল ব্রত-নৃত্। 

আমাদের দেশের গ্রাম-শিল্পকে আমরা প্রাণ দিয়া ভালবাসিব, ধতট। সাধ্য তাহাকে 

রক্ষা করিব; এই শিল্প আমাদের গ্রামীণ জীবনের একটী মনোহর অভিব্যক্তি ; 

কিন্তু তাই বলিয়া, জগতের অন্ত সমস্ত শ্রেষ্ঠ ও স্থন্দর জিনিসকে টেক্কা দিয়াছে 

আমাদের বাঙ্গালার এই শিল্প ও সৌন্দর্যয-স্থষ্টি, এরূপ কথা প্রত্যেক চিন্তাশীল 

বাঙ্গালী মুখে হাস্তের উদ্রেক করিবে । সাহিত্যে একজন রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গমাতা অঙ্কে 

ধারণ করিয়াছেন, তাই বলি্পা যেখন ইহ! প্রমাণিত হয় না যে, বাঙ্গালী মাত্রই কবি, 

তেমনি একজন অবনীন্দ্র বা নন্দলাল ভারতীর শিজ হস্ত হইতে তৃলিক পাইয়াছেন 

বণিয়া, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শিল্প-বিষয়ে অসাধারণত্ব সুচিত হয় না। 

আমরা ভারতের আর পাচটী জাতির মতই একটা প্রধান ভারতীয় জাতি। 

আমার্দের ভাবুকতা আছে, আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের যথেষ্ট শিল্প-বোধ 

আছে; ভারতের সভ্যতার ভাগারে হাত পাত্িয়া আমরা কেবল লই নাই, 
দিয়াছিও যথেষ্ট ; আমাদের সাহিত্য, আমাদের সঙ্গীত, আমাদের বিদ্যা, গবেষণা ও 

আবিষ্কার, আমাদের হিন্দু-যুগেব ও মধ্য-যুগের মন্দির-শিল্প ও ভাস্কর্য, পট ও ইটে- 

খোদাই,.-_এসব গর্ব করিবার বস্ত, ভারতের সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট প্রকাশ-স্বরূপ 
এগুলি বিশ্বজন-সমাজে দেখাইবার যোগ্য ; এবং আমাদের সাংস্কৃতিক কৃতিত্ 

কোনও-কোনও বিষয়ে বিশ্বজনও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে, ও করিবে ; 

এইখানেই আমাদের পুর্ণ সার্থকতা । আমরা অনুচিত গবৰ করিতে চাহি না; 

তরে যে কোনও অবস্থায় আমরা যে অকৃতকাধ্য হইব না, আমর] পূর্ব কৃতিত্ব 

আলোচনা করিয়া সেইটুকু আত্মবিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকের মান আনিতে চাহি। 

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল । শেব এই কথ! বলি-_-অনার্ধ্য এবং আধ্য পিতৃপুরুষ 

ও সংস্কৃতি-গুরুদের নিকট হইদত আমরা বাঙ্গালীরা যে মনঃপ্রকৃতি পাইয়াছি, তাহা 

নিন্বার নহে ; আমাদের নৈসগিক পারিপাশ্থিক ও ইতিহাসকে আশয় করিয়া 
আমাদের মধ্যে যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনও পূর্ণাঙ্গ হয নাই-- 
আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম দিয়া তাহাকে প্রবর্ধমান করিয়া তুলিতে হইবে। 
উপস্থিত আমাদের মানস-প্রককৃতিতে কল্পনা ও ভাবুকতা এবং রসানন্দের দিকে 

ঝেণক না দিয়া, আত্মবক্ষার জ্য আমাদের জ্ঞান ও কর্মের দিকেই বেশী করিয়া 
ঝেোক দিতে হইবে--ইহাই আমার নিবেদন ॥ 



ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
চল্িশ বদর হইল, পুণ্যশ্লোক ভূদেবের পরলোক-গমন হইয়াছে ।__কোনও 

প্রভাবশীল ব্যক্তি আমাদের অত্যন্ত কাছাকাছি থাকিলে, তাহার ব্যক্তিত্বের লম্যক্ 

পরিচয় পাওয়া বা তাহার কৃতিত্বের পরা পরীক্ষা করা আমাদের পক্ষে বিশেষ 
কঠিন হয়। (অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল হইল, প্রবন্ধ দ্বারা এবং আপনার জীবনের 
আচরণ দ্বার! ভূদেব বাঙ্গালী হিন্দুর সমক্ষে একটা আদর্শ ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন। 

সেই আদর্শের কার্যকারিতা এবং তাহার মধ্যে নিহিত চিন্তাপ্রণালীর সারবত্ত। বিচার 

করিয়া দেখিবার সময় এখন আপিয়াছে। ভূদ্েবং আর দশজন বাঙ্গালীর মধ্যে 

একজন বাঙ্গালী থাকিয়াই, নিজেকে সমাজের মধ্যে সম্পূর্ণ দূপে নিমগ্র রাখিয়াই 

জীবন-যাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে যাহা-কিছু ভাল এবং যাহা- 

কিছু মন্দ আছে, ইহার মধ্যে গৌরবের এবং নিন্দার যাহা-কিছু আছে, সেই ভাল- 

মন্দ এবং নিন্দা-গৌরব সমেত এই জীবনকে মানিয় লইয়া, তাহার মধ্যে থাকিয়া, 

নিজের জ্ঞান-গোচর মত এবং চিন্তা ও অভিজ্ঞতা মত দেই জীবনকে পৃত ও সংস্কৃত, 
সবল ও ঘাত-মহ করিতে তিনি চেষ্টিত ছিলেন। নিজ জাতিকে সম্পূর্ণরূপে 

স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার মৌলিক প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়া, সমস্ত জীবন 
ধরিয়া তাহার হিত-সাধনে আত্মনিয়োগ করা_-এই ব্যাপারে একাধারে তাহার 

স্বাজাত্যবোধ, দেশাত্মবোধ ও আত্মনির্ভরশীল বীরত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।) 

ভূদ্দেবের জীবনে চটকদার ও চমকপ্রদ কিছুই ঘটে নাই ! তিনি সাধারণ গৃহস্থ- 
“ঘরের সন্তান ছিলেন, পৈতৃক ব্যবসায় ছিল যাজন ও অধ্যাপনা । শিক্ষা-সম্পকীয় 

কার্য্যেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন, এবং তাহার উপজীব্য ব্যবসায়ই দেশ ও 

সমাজ-সেবার ব্রতে তাহার মুখ্য সাধনা-ম্ববূপ হইয়াছিল। উচ্চ আদর্শের দ্বারা 

'অন্তপ্রাণিত যথার্থ ব্রাহ্মণ পিতার হাতে মানুষ হইয়া, প্রতিভাশালী বালক ভূদেব 

“বিছ্া-অর্জনে কৃতিত্বের পরিচয় দেন--আর পাঁচজন প্রতিভাশালশী বাঙ্গালী ছেলেরই 

মত। কিন্তু গ্রথম হইতেই তাহাদের চেয়ে তাহার চরিত্র-গত একটু বৈশিষ্ট্য, 
“একটু লক্ষণীয় স্বাতনত্র ছিল। তাহার পরে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপনার 

কাধ্য গ্রহণ করেন, ও তদনস্তর শিক্ষাবিভাগে পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত হন। 

তখনকার দিনে ভারতবাসীর ভাগ্যে যতটা উচ্চ পদ্ধ পাওয়া সম্ভব ছিল, তাহা, 

সঅপেক্ষাও উচ্চ পৰ্দ নিজ যোগ)তা-বলে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গাল! দেশের 



১৩৮ ভারত-সংস্কৃতি 

শিক্ষা-বিভাগের মুখ্য পরিচালক রূপে তীহাকে নিযুক্ত করিবার কথাও হইয়াছিল 
কেবল উচ্চ পদ হেতু ভিনি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই, তাহার প্রতিষ্ঠার মূল 
কারণ ছিল তাহার ব্যক্তিত্ব। €উনবিংশ শতকের ছিতীঘার্ধের বাঙ্গালীর সংকীর্ণ 
জীবনের গণ্ভীর মধ্যে যতটুকু করা সম্ভব ছিল, বাহাতঃ ততটুকু ভিনি করিয়াছিলেন * 
কিন্ত উপদেশ দ্বারা এবং নিজ চারিত্র্যের প্রমাণ দ্বার] ভিনি তাহা অপেক্ষা অনেক 
অধিক কাজ করিয়াছিলেন__যদিও তাহার দেশ ও সমাজ, কাল-ধর্নের ফেরে, তাহা 

পূর্ণ রূপে হৃদয়জম কবিতে ও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। এ যুগে, ইহার 

পবধর্তী যুগের ( অর্থাৎ বিংশ শতকের প্রথম পাদ বা প্রথমার্ধের ) বাঙ্গালী-জীবনের 

ধারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়া যায়। যে ভাবে সকলের জ্ঞাত-সারে এই নিযন্্রণ- 
কাধ্য ঘটে, তাহাতে অন্ুকৃল এবং প্রতিকূল ছুই দিক দিয়৷ ভূদেব অংশ গ্রহণ করেন। 
যে সকল মনীধীর হাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনের কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছিল, 
আধুনিক বাঙ্গালীর ( অতি আধুনিক তথা-কথিত তরুণ বাঙ্গালীর নহে) চরিত্র ও. 
চিন্তাধারা মুখ্যত্তঃ বাহাদের আদর্শে ও ভাবে অনেকটা অন্রপ্রাণিত হইয়াছিল, 
ভূদেব তাহাদের অন্ততম। ভূদেবের সঙ্গে সঙ্গে আর তিনজনের নাম করিতে পারা 

যায়-বিগ্ভানাগর, বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দ 
ভূদ্দেব বিলাতে যান নাই--সিভিলিযান বা ব্যারিস্টার হইয়া আসেন নাই। 

560001908] অর্পাৎ রোমাঞ্চকর কিছু করিয়া বসেন নাই । নিজ সমাছের ব) 

জাতির মধ্যে, আদর্শ এবং আচরণের মধ্যে বহ্প্রকার অনঙ্গতি দেখিয়া, বীররস 

দেখাইয়া, নাটুকে? কায়দায় স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের অভিশাপ আবাহন করেন নাই-- 
ন্বপক-চ্ছলে বা বাস্তব-রূপে পৈতা ছি'ভিয়া সমাজের উপরে পদাঘাত-পূর্বক 
সমাত্জর বাহিরে ৮লিয়া গিয়া, অন্বাত্র আত্মুবিসর্জন করেন নাই। আবার সমাজ 

ঝজাতির সঙ্থদ্ধে একেবারে উদ্দেশ্তাহীন হন নাই; কেবল ব্যক্তিত্বের দোহাই 

পাড়ি, ০31৩ ("শ্ব-বৃত্ত' ) অর্থাৎ সমদরশীব ভানে নিন্দা-বৃত্ত হইয়া, নিরপেক্ষ দর্শক 
বা বিচারকের উচ্চাসনে বসেন নাই, এধং কেবল বচন ও টিগ্লনী কাটিয়াই সমাজের 
প্রতি নিজ কর্তব্যের সমাধা করেন নাই । সমাজ-ত্যাগী, এবং স্বকীয় অধঃপতিভ 

সমাজ সম্বন্ধে ০5210, এই দুইটী বিপরীত চিত্রের প্রথমটীতে যে বাহাদ্ুরীর আভাস 

আছে, তদ্দর্শনে কখনও কখনও আমাদের মনে বিন্ম্স ও সন্ত্রম জাগে; দ্বিতীয়টার 

পরিচয়েঅনেক সমরে উহার বাহিরের চটকের মোহে আমর পড়িযা যাই, আমাদের 

নিজেদের বোধ ও বিচার-শক্তিনত প্রতি শ্রদ্ধা হারাঁই--০51০-এর মনোভাব সাধারণ' 

জনতার মনোভাবের উর্ধ্বে অবস্থিত বলিয়া মনে হ্য়, ইহা আমাদের মনে একট! ভঙ্ক 



ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৩৯, 

আনিয়া দিলেও, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে আমর! ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হই। কিন্তু বিচার করিয়া 
দেখিলে, এই ছুই প্রকারের চরিত্রের মধ্যে যে একটু সক্্র ৮2188715 বা ইতরামি 

আছে তাহ] বুঝা যায়। ভূদেবের জীবনে ও চরিত্রে এই ছুই প্রকারে তাক্ 

লাগাইয়া দিবার কিছু ছিল ন! বলিয়া, এবং নিজের ও নিজ পরিজনের জীবনযাত্রার 

স্থনিয়ন্ত্রণের ফলে, কর্মজীবনে তাহাকে কথনও অভাবগ্রন্ত হইতে হয় নাই বলিয়া 

৪10099810] 1১0:69015 অর্থাৎ “অর্থাগম ও প্রতিষ্ঠ। লাভের চেষ্টায় কৃতকার্য 

বুদ্ধিজীবী” এই আখ্যা দিয়া, তাহার সম্বন্ধে নানিকা-কুঞ্চন পূর্বক তুচ্ছতা-পৃণ উল্লেখ, 

করিতে শুনিয়াছি। ভূদেবের জীবন ও তাহার লেখার সহিত পরিচয়ের, তথা 

ভূদেবের সময়ের বাঙ্গালী সমাজের পারিপাশ্থিক সম্বন্ধে আলোচনার অভাবই এইরূপ 

অজ্ঞভাপূর্ণ এবং অন্গচিত উক্তির কারণ। 
(তুদেবের ঠকৈশোন ও যৌবনকাল বাঙ্গালীর পক্ষে এক বিষম সময় ছিল। তখন 

ইংরেজী সভ্যতার প্রথম বড ধাক্কা বাঙ্গালীর জীবনে আসিয়া পড়িয়াছে-__ সেই ধাক্কা 

অনেকেই পামলাইতে পারিতেছিল না; ইংরেজী শ্রিখিয়া অনেক বাঙ্গালী ভদ্রদস্তান, 

ইউরো পীর সন্তা ও মনোভাবের কাছে যতট| না হউক, ইউবোপীর রীতি-নীতি 

ও আদব-কায়দার কাছে আপনাকে একেবারে বিকাইয়া দিতে চাতিয়াছিল। 

১৮৪০ হইতে ১৮৭০ পধ্যন্ত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই ভাবটা প্রবল ডিল 1) এই সময় 
কলেজ এ উচ্চ বিদ্যালয়গুলির আব-হা ওয়া বাঙ্গালীব মানপিক সংস্কৃতির পক্ষে সম্পূর্ণ- 

রূপে কল্যাণকর ছিল না। একদিকে যেষন ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, 

বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতি বাঙ্গ।লীর মনে নৃতন আশা আকাজ্ষা এবং নবীন 

প্রেরণা আনিতেছিল, অন্য দ্রিকে তেমনি তাহার নূতন শিক্ষা তাহাকে নিজ জাতার 

সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ করিনা বাখিতেছিল, এবং তাহাকে আত্মধিশ্বাপহীন করি 

তুলিতেছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ফগে এই মহায়হীনতার ভাব, এই জাতীর 

মধ্যাদা-বোধের অভাব, বাঙ্গালীর পক্ষে সব চেয়ে বড় ছুঃখের ও লজ্জার কথা ছিল। 

ইংবেজের অধীনে আমরা; বুদ্ধিতে, শক্তিতে ও সঙজ্ঘবদ্ধতাঁয় ইংরেজ আমাদের 

অপেক্ষা উন্নত; ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধ তাহাদের জ্ঞানও আমাদের অপেক্ষা 

অনেক বেশী, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। আবার ইহার উপর সমগ্র" সামাজিক ও 

পারিবারিক জীবনেও যদ্দি ইংরেজের রীতি-নীতি আমাদের অপেক্ষা উন্নততর ও" 

শোভনতর বলিয়! স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হট, তাহা হইলে কিসের উপরে' 

আমাদের জাত্যভিমান, আমাদের আত্মম্্যাদা জীাড়াইয়া থাকিতে পারে? 

জাত্যভিমানের অভাব--ইহার অর্থই হইতেছে, সমষ্টি-গত ভাবে জাতির তাবৎ. 



১৪৪ ভারত-সংস্কৃতি 

ব্যক্তিগণের মধ্যে আত্মসম্মমনের অভাব । নিজ জাতির সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার 

রীতি-নীতি সম্বন্ধে কোন খবর রাখি না বলিয়াই, সেগুলি আমাদের কাছে ৪2০০ 
বা অজ্ঞাত থাকে এবং কুৎসিত বলিয়৷ প্রতিভাত হয়, বিদেশী রীতি-নীতির সমক্ষে 

সেগুলিকে হীন বলিয্া বোধ হয়-_ মনে মনে নিজ জাতির জন্ত সদ্দাই একটা “কিন্ত 
কিন্তু ভাব, একট। 1019110715 ০010719য অর্থাৎ আত্মন্লাঘবপূর্ণ ধারণা আপিয় 

যায়। সত্যকার মনুত্ত্ব-অর্জনের গথে ইহা একটা দুরপনেয় অস্তরায়। অনেকেই 
এই কথাটা বুঝিতেন না। অথবা বুৰিয়া, তদন্থসারে কিশোর ও যুবকদের শিক্ষা 

পরিচালিত করিতে পারিতেন না। তাই ভারতীয় হিন্দুর মত একটা স্ুুসভ্য ও 
সাত্মাভিমান জাতির যুবকেরা, সবদিকের সামণ্নস্ত করিতে না পারিয়া, আধিমানপিক 

ও আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা করিত। 

কিন্ত জাতির পক্ষে ইহা! চরম রক্ষার কথা ছিল যে, সকলেই এই নবীন স্রোতে 

গা ভাসাইয়৷ দেয় নাই ;-_আমাদের প্রাচীন সভ্যতার অন্থশীলন ও সমাজ-গত 

আচারনিষ্ঠতাকে আশ্রম্ন করিয়া থাকায়, অনেকে বাহির হইতে আগত এই ভাব- 

বন্যায় অবগাহন করিয়া সান করিলেও, ইহার শ্রোতে কুলব্রষ্ট হইয়া বহিয়! যায় 
নাই, তাহারা বাচিয়া গিয়াছিল। ভূদেবেরও অবস্থা তাহার সতীর্থ বু ছাত্রের 

স্তায়ই হইত, কিন্তু তাহার পিতার ওদাধ্য, পাপ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতা তাহাকে প্রথম 
হইতেই রক্ষ। করিয়াছিল। 

(ইউরোপীম সভ্যতার সহিত প্রথম সংঘাতের ফলে, বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ 
কতকটা ভগ্ন হইলেও একেবারে বিপধ্যস্ত হইয়া যায় নাই । “বঙ্গদর্শন” লইয়া! বঙ্কিম 

দেখা দিলেন? প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার ন্বপক্ষে হোরেস হেমান্ উইল্ন্, মাঝ, ম্যূলর 

প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ছু'কথা বলিলেন, শ্বদেশে রাজ! রাজেন্ত্রলাল মিত্র, 

ডাক্তার রামদাস সেন, উম্লেশচন্দ্র বটব্যাল, ও পরে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমূখ মনম্থী 
পাণ্ডত, বাঙ্গালীর লুপ্তপ্রায় আত্মমধ্যাদা ফিরা আনিতে সাহায্য করিলেন। 
কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বর্ধমানের মহারাজা-_ ইহাদের চেষ্টায় মূল সংস্কৃত মহাভারতের 
দুইটী অনুবাদ হইল। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব সামুবাদ রামায়ণ প্রকাশ করিলেন। 
রামায়ণ, মহাভীরত ও পুরাণগুলির মূল সংস্কৃত উৎস হইতে বাঙ্গালী প্রাণবারি 
সংগ্রহ করিতে লাগিল। কর্ণেল টড-এর রাজস্থানের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে 

হিন্দুর মধ্যযুগের বীরগাথা পড়িয়া বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাসও যেন কতকটা ফিরিয়া 
আসিল। লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্থকরণে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয়ের পাঠ্য-বিষয় 
-ও পাঠক্রম নির্ধারিত হইল, সংস্কৃত ভাষা পাঠ্য-বিষয়-সমূহের অস্ততূক্তি হইল। 
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কেবল, ইংরেজী শিক্ষা হইলে যে একদেশদর্শিত৷ হইত, ইহার দ্বারা তাহার 

প্রতিষেধক মিলিল। ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন ও প্রতীক হইতেছে সংস্কৃত ভাষা), 

“ব্যাকরণের উপক্রমণিকা”, 'ব্যাকরণ-কৌমুদী” ও 'ঝজুপাঠ* লিখিয়া, সংস্কৃত চর্চাকে 
সহজ করিয়া দিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালী হিন্দুর এক মৃহান্ উপকার করিয়া 

গিয়াছেন। এই সব আলোচন! ও অন্গশীলন আপিয়া পড়ায়, বাঙ্গালী হিন্দু 

ইউরোপের সভ্যতার সহিত প্রথম সংঘাতের ফলে যেমোহ দ্বারা অভিভূত 

হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে কাটাইয়া উঠিল। ইউরোপীয় রীতি-নীতি ও মনোভাৰ 

যতট। তাহার জাতীয় জীবনের সঙ্গে খাপ থাইল, ততটা সে আত্মসাৎ করিয়া লইল। 

কিন্ধ এই আত্মপাৎকরণের মধ্যেই ভবিষ্যতে আবার নূতন করিয়৷ ইউরোপীয় শিক্ষার 
ক্রিয়ার বীজও উপ্ত রহিল। 

এই সময়ে ভূতবের কর্মজীবন, তীহার প্রৌঢ় ও পরিণত জীবন; তৃদেব শ্বয়ং 

প্রথম প্ররুতষব ০6 73908%)-এর মোহ কাটাইর়। উঠিয়াছেন ;) বংশমধ্যাদা-বোধ 

এবং পিতার চারিত্র্যের প্রতি ভক্তি,--এই দুইটী জিনিস তাহাকে আত্মবিশ্মৃত 

হইতে দেয় নাই । 

পারিবারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে, এবং রাজ-কার্য্য-ব্যপদেশে 

জাতীয় জীবনে, তাহার যে অভিজ্ঞত। জন্মিয়াছিল, তাহ। তিনি প্রস্তাব ও প্রবন্ধের 

সাহায্যে দেশবাপিগণকে জানাইতে আরম্ভ করিলেন । বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক 

ও জাতীয় জীবনের সমস্ত সমন্যাগুলি নিপুণ ভাবে দেখিয়া, সেই-লকল লমস্যা ও 

সেগুলির সমাধানও তিনি অপূর্ব হবন্দর ভাবে দেশবাসিগণের নিকট উপস্থাপিত 

করিলেন। ইহাতে অনেকেরই চোখ ফুটিল,_ অনেকের মনে শ্বাজাত্যবোধ ও 

দেশাত্মবোৰ জাগিল। বঙ্কিম, ভূদেব, ও পরে বিবেকানন্দ, মুখ্যতঃ এই তিন জনের 
চেষ্টায় বাঙ্গালী হিন্দু অনেকটা আত্মস্থত্হইতে পারিয়াছিল ) 

উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের আরম্ত, বাঙ্গালীর জীবনে একটা 

সন্ধিক্ষণ। এই সদ্ধিক্ষণের পরে একটা নৃতন যুগ আবার আবরম্ত হইগনাছে। এই 
যুগের প্রথম দশকের পর হইতে, এবং বিশেষ করিয়া মহাযুদ্ধের পর হইতে 

ইউরোপীর প্রভাব আবার নৃতন মুতিতে ভারতবর্ষে গ্রবেশ করিতেছে, এবং 

বাঙ্গালীর তথা অন্ত ভারতবাসীর সভ্যতা ও জাতীয়ঙ্ভার সৌধের উপরে প্রবলবেগে 

আঘাত দিয়া, ইহাকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। আজ 
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এই ১৯৩৪ সালে যদি বাঙ্গালীর জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করি, নানা বাপার 

দেখিয়া হতাশ হইতে হয়। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বহু 

-নৃতন অভিজ্ঞতা আপিঘাছে ; পুরাতনের বন্ধন আরও শিথিল হইয়া আমিতেছে ; 

এবং বাঙ্গালী জাতির কল্যাণের জন্যই হউক, বা অকল্যাণের জন্যই হউক, বহু নৃতন 
বন্ত আসিয়া! পড়িয়াছে। সর্বোপরি, নানা নৃতন ও বিচিত্র উপায়ে ইউরোপীয় 

সভ্যতা তাহার দরজায় হান! দিতেছে। 

রক্ষণশীল মনোভাব অবলম্বন করিলে বলিতে পারা যায় যে, ইংরেজী শিক্ষার 

'যে খাল কাটা হইয়াছিল, সেই খালের মারফৎ প্রথম যুগে পণ্যসস্তারপূর্ণ বনু 

অর্ণবপোত বাহিব হইতে আপিয়া বাঙ্গালীর জীবনের ঘাঁটে ভিডিয়াছিল, এবং এখনও 

িডিতেছে? কিন্ত সেই খাল বহিয়া কুমীরও আ'পিয়া তাহার খিড়কীর ঘাটে হানা 

পিতেছে। বাঙ্গালীর পেটে অন্ন নাই, গৃহে শ্রী নাই; অন্নাভাবে তাহার সংসার, 

ধর্মের সংমার নাথাকিয়া এখন পাপের সংসার হইয়া দাড়াইভেছে । চারি পুরুব 

ধরিয়া বাঙ্গালী হিন্দু যে পথে চলিতেছিল, এবং সম্প্রতি বাহ ও অভ্যন্তরীণ নানা 
কারণে যে ভাবে বাঙ্গালীর জাবন প্রতিহত হইতেছে, তাহারই অপরিহ্াধ্য পরিণতি 

এগন আমরা দেখিতেছি। 

পৃথিবীতে আশা-বাদী ও নৈরাশ্ত-বাদী এই ছুই প্রকারের মনোভাবের লোক 
আছে। আখি বিশ্বমানব বা সমগ্র মানবসমাজ সম্বন্ধে আশাবাদী, কিন্তু বিশেষ 

বিশেষ কতকগুলি সন্ীর্ণ মানব-সমাজ সম্বন্ধে নৈরাশ্তভাব পোষণ না করিয়া থাকিতে 

প!রিনা। ব্]াঁপক ভাবে, সুদুর ভবিস্ৎ কালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলে, 

হয় তো! বল! যাইতে পারে যে, মানুষের মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক উন্নতিই 

ঘটিবে; উপস্থিত ঝড়-ঝঞ্ধা কাটাইয়| মানুষ শেষে দেবত্বেই গিয়া পহুছিবে। কিন্ত 

এই, দেবত্তে গিয়া পৃহুছিবার পূর্বে, বহু প্রাচীন ও শ্রেষ্ট জাতির, তথা বহু অর্বাচীন 

ও নিম্ব-স্তরের জাতির বিলোপ ঘটিবে। হয় তো বা আমাদের হিন্দু ও ভারতীর 

জ[তিরও বিলোপ অবশ্তন্তাবী। একটা জাতির বিলোপ-সাধন ২০৫০০ বৎসরে 

হয়, আবার ৫৯১০০ বতনরেও হয়। উপস্থিত হিন্দুমমাজের অবস্থা দেখিয়া মনে 

হয় যে, হিন্দুপমাঞ ও হিন্দুজাতি (বিশেষ করিয়া বাঙ্গালাদেশের হিন্দুসমাজ ও 

হিন্দুঙ্গাতি ) সমাই্ই-গত ভাবে যক্ষারো!গগ্রস্ত হইয়াছে, এবং রোগকে উপেক্ষা করিয়া 

এই সমাজ ও জাতি এখন মূহোল্লাসে আত্মহত্যার পথে ধাবিত হইতেছে । একমাত্র 

ভগবান ইহাকে বাচাইতে পারেন-_-উহার বিপরীত বুদ্ধিকে দূরীভূত করিয়া, 

ব্যাপক ভাবে নমগ্র জীতির মধ্যে শুভ বুদ্ধির প্রণোদন করিয়া, ইহাকে জীবনের 
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"পথে চালিত করিতে পারেন । এক্ষণে আমি আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির 

*.বিনাশোন্মুখতার নিদর্শনের তালিক! দিতে বদিব না। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর 

জীবনে আশা ও আনন্দের কিছু যদি কেহ সত্য স্যই দেখাইতে পারেন, আমাদের 

নরাষ্টের বোঝা হালকা করিতে সাহায্য করিলেন বলিদ্বা তাহার কথা আমরা মাথা 

পাত্র! লইব। 
“৯ঁবাঙ্গালীর জীবনে একটা! প্রধান এবং লক্ষণীঘু দৌর্বল্য, বা কলঙ্ক--অন্ধ 
স্বার্থপরতা । আমাদের সমা্-গত জীবনে নানা ভাবে ইহার প্রকাশ দেখিতে 

পাওয়া যায়। ইহার ফলে উচ্চ নৈতিক আদর্শ-সমূহ হইন্চে আমরা অহরহঃ ভ্রষট 

হইতেছি--কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজ-গত বা সজ্ঘগত জীবনে । এই 
স্বার্থপরতা আমাদের মধ্যে এরূপ ভাবে আগে কখনও দেখা দেয় নাই। পূর্বে 

জীবনযাত্রা সরল,ছিন, তাহাতে নীতিহীনতা বেশাদূর অগ্রসর হইতে পারিত না। 

এখন আমাদের জীবন আরও অনেক জটিল, আবও অনেক ব্যাপক হইয়াছে ; 
ইহাতে স্বার্থান্ধতা আপিলে, তাহার কুফল আরও গভীর ও ব্যাপকভাবেই ঘটে। 

যাহা হউক, নৈতিক বিষয়ের অবতারণা কবিয় নিজের ধৃষ্টতা বাডাইতে চাহি না। 

এই স্বার্থ-পরতা-প্রমুখ আমাদের সমস্ত নৈতিক অবগুণ শেষে একটা প্রধান 
5রিত্রগত অবগুণে গিয়া ঠেকে-সেটি হইতেছে, ব্যক্তিগত ও সমাজ-গত জীবনে 
4178011)11779 বা ধম-গুণের অভাব। 

প্রায় আড়াই হাজার বছর. আগে, ভারতবর্ষের চিন্তাশীল লোক-নিয়ন্কগণ 

ভীবনে পালন করিবার জন্য তিনটি বড় নীতির অনুমোদন করিয়া গিয়াছিলেন। এই 

জ্ন্ট নীতিকে তাহার! ' অমত-পদ' আখ্যার অভিহিত 12 । এই তিনটি 

॥ ও আব ০২, স চার এগ 

£900700 :বা যা অনাদি, « এবং] 07890751006, 1060150091 নি ুাৎ 
শি সা হা শশা পপর ডিল । 

বুদ্ধিবৃত্তিক ্ রমত্ততা বা কলুষ হইতে মুক্ত রাগা। এই তিনটি অমৃত-পদ অন্য 

সমস্ত সব্গুণের ও সদ্বৃত্তির আদি ও আধার। ছুই হাজারের অধিক বৎসর পূর্বে 
একজন সথসভ্য গ্রীক, যিনি ভারতের আদর্শ গ্রহণ করিয়া নিঙ্জেকে “ভাগবত 

€হেলিওদোর* বলিয়া পরিচিত করেন, তাহার নিকট এই “দম, ত্যাগ, ক্মপ্রমাদ'- 

'এর আদর্শ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল, এবং তিনি লেখ-সংস্থাপন দ্বারা তাহার 

€ঘোষণ| করিয়াছিলেন। ভারতের হিন্দু সংস্কৃতির ও মনোভাবের এক বিশিষ্ট প্রকাশ 

'এই তিনটি অমুত-পদের প্রচারের দ্বারাই হইয়াছিল *» ব্যক্তি-গত ও সমাজ-গত 

জীবনে এই তিনটার মত কাধ্যকর নীতি আর কিছুই থাকিতে পারে না। কিন্ত 
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আমাদের জীবনের কোনও দিকে আর এই “দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ* কাধ্যকর হইতেছে, 

না। অথচ আত্মবিস্ৃত, ভিতরে ও বাহিরে সর্বতোভাবে পযুণ্দণ্ত, সব দিক্ দিয়া! 

বিপন্ন জাতির পক্ষে, আত্মসমাহিত হওয়া, তিতিক্ষাবৃত্তি পালন করা এবং 

চিন্তাশক্তিকে নিফলুষ রাখা অপেক্ষা আশু আবশ্ঠক আর কি হইতে পারে? 

যুগে-যুগে যখনই ভারতের ধামিক ও আত্মিক শক্তির হ্রাস হইয়াছে, ভারত 

বিপন্ন হইয়াছে, তখনই ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ ভারতের মহাপুরুষগণ এই একই, 
উপদেশ নবীন ভাবে ঘোষিত করিয়াছেন। উপনিষদে 'দাম্যত দত্ত, দয়ধ্বম্, বপে 
এই বাণীই ঘোষিত। বুদ্ধদেব সর্বপাপ হইতে বিরতি, নিজ চিত্তের উন্নতি ও 

সকলের কুশলে আত্মনিঘ্জোগ__-এই রূপে এই বাণী প্রচার করিয়া যান। অপ্রমাদকে 
তিনিও অমৃত-পদ বলিয়া গিয়্াছেন। শন্করের জ্ঞানের সাধনা অপ্রমাদযুক্ত চিত্তকে 
আশ্রয় করিন্নাই হয়, দম ও ত্যাগ তো ইহার প্রথম সোপান। মধ্যপুগের ভক্তিবাদের 

মধ্যেও দম ও ত্যাগের দ্বারা আত্মশুদ্ধির, এবং অপ্রমাদের বা অত্যদৃষ্টির দ্বারা 

চিত্তশুদ্ধির শিক্ষা বিদ্যমান । 

ভারতের তাবৎ সম্প্রদায়ের শিক্ষা এই-ই ৷ তবে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ্য বিনয় 
বা মনঃশিক্ষার মধ্যে এই তিন গুণ অপেক্ষিত। বেদ, পুরাণ ও আগম--এই সকল 

বিভিন্ন শান্্রকে একতাস্থত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে এমন একটা ভাবধারা বিমান, সে 

ভাবধারা হইতেছে ব্রাহ্মণ্যের ভাবধারা । বেদসংহতার কাল হইতে অধ্ধুনিক কাল 

পথ্যন্ত যুগে-যু.গ নানা ভাবে বিদ্যমান এই ব্রাক্মণ্যের ধারার মধ্যেই ভারতের শ্রেষ্ট 

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ নিহিত-_এই আদর্শ লইয়াই আমর জগতের সমক্ষে 
মম্তক উচ্চ করিয়া দাঁড়াইতে পারি। ূ 

(ভূদেব আদিয়াছিলেন, বাঙ্গালী হিন্দুকে আবার নৃতন করিয়া এই ব্রাঙ্গণ্যের 
আদর্শ দেখাইতে, তাহাকে সে সম্বন্ধে চেতন করিতে । ব্রাহ্মণ্যের আদর্শের 

একটা বড় দিক্ এই যে, আধ্যাত্মিক সাধনায় ইহা সংসারকে একেবারে ব্্জন 

বা উপেক্ষা করিতে চাহে না। বুদ্ধদেব-প্রচারিত বৈরাগ্য লইয়া চলিলে» 
জগৎ-সংসার বা মানব-সমাজ অচল হইয়া উঠে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের কলে 

সমন্ত দেশ সংসার-ত্যাগী ভিক্ষু ভিক্ষুণীতে ভরিয়া যাইতেছিল। ব্রান্ষণ্যের আদর্শ__ 
আশ্রম-চতুষ্টয় $ ব্রাহ্মণ্যের উপাস্য--গৃহী উমাপতি শিব, শ্রীপতি বিষণুণ। গৃহীর 

আশ্রম ব্রাঙ্ষণ্যের আদর্শে অবশ্তপালনীয়। পরিবারকে, স্ত্রী-পুত্র পরিজনকে কেন্জু 

করিয়াই আমাদের ব্যবহারিক প্রচেষ্টা । ব্রাঙ্ষণ গৃহস্থের আদর্শ নিজ জীবনে 

প্রতিফলিত করিতে ভূদেব চেঠিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি সে বিষয়ে কৃতকা ধ্যও 
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হইয়াছিলেন। আধুনিক কালের ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দুর গারহ্স্থ্য জীবনে এই 

প্রাচীন আদর্শ কি ভাবে কাধ্যকর হইতে পারে, ভূদেবের জীবন তাহার সমুজ্জল 

দৃষ্টান্ত-স্থল |) 

ছুইটী জিনিসের দ্বারা তাহার জীবনে এই আদর্শ যে সার্থক-ভাবে পালিত 

হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। প্রথম--এই আদর্শ পালন দ্বারা বাড়ীর ভিতরে 

তিনি নকলের নিকট হইতে অনন্যলন্ধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সমর্থ 

হইম়াছিলেন, আত্মীয় ও পরিজন সকলেই তাহার এই আদর্শে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে 

আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ;-_- ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই আদর্শ সত্য-রূপে পালিত 

হইতে বাধা হয় নাই ; ইহা একটা উপেক্ষা করিবার মত কথা নহে। ভূদেবের 

পুত্র-কন্তাগণ ও অন্য নেহাম্পদগণ তাহাকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন, প্রাণ দিয়া 

তাহাকে ভালবাপিতেন। কেবল কর্তব্যবোধে এতটা হয় না; ভূদেবের যে সকল 

আত্মীয় তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহাদের সঙ্গে আলাপে এ বিষয়টী 

পরিষ্ফুট হয়। ইহা কেবল প্রাচ্যদেশ-সবলভ গতানুগতিক গুরুজনের প্রতি ভক্তি 
মাত্র নহে। কথায় আছে-_'যার সঙ্গে ঘর করি নাই সে বড় ঘরণী, যার হাতে 

খাই নাই সে বড় রাধুনী।* দূব হইতে মাহুযকে চেনা ধায় না, কাহাকেও শ্বরূপে 
বুঝিতে হইলে তাহার নঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেঙ্গামেশ। করা চাই । আবার এ কথাও 
আছে--০ 009 19 ৪ 1010 60 108 526৮7 এ কথা অবশ্য আদর্শ হইতে 

1,৩:০-র খাটো হওয়ার কারণে যেমন সম্ভব হয়, আবার তেমনি %৪1০৮-এর 1397০-কে 
বুঝিতে পারিবার শক্তির অভাবেও সম্ভব হয়। কিন্ত দনন্দিন জীবনে যাহারা 

আমার ভাল-মন্দ সব দ্রিক্ট| দেখিতে পায়, তাহাদের কাছে যদি আমি বড়ই থাকি, 
তাহা হইলে আমার মহত্ব কিছু পরিমাণ স্বীকার করিতেই হয়। বাড়ীর বা দলের 

কার মহত্ব প্রচার ব্যাপারে একটা 0579616 বা 00799961০--একট। পারিবা্িক 

বা ঘরোয়া বন্দোবস্ত থাকিতে পারে । এবপও হইয়া থাকে যে, জীবনে মহাপুরুষের 

আনর্শ কার্যকর হইল না, আচারে-ব্যবহারে সেই আদর্শের কেবল অবমাননা ই 
হইল--অথচ মহাপুরুষের নামটুকু কেবল 61018 কর] হইল, তাহা হইতে কেবল 

পাথিব বা সামাজিক স্থবিধাটুকু গ্রশ্ণ করা হইল। কিন্তু কেবল ঘরোয়া চালাকির 
দ্বার এইরূপ দেশব্যাপী ও দশ্থকালব্যাগী মহত্বের প্রতিষ্ঠ। হয় না। বাহিরের 

লোকে আরও ক্ছু চায়। ভূদেবের নিকট হইতে বাহিরের লোকে তাহা 

পাইয়াছে। বাহিরের লোকে যাহা তাহার নিকট হইঠ্তে পাইরাছে, তদ্বারা তাহার 

আদর্শ-পরিপালনের সার্থকতার দ্বিতীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। 

১৬ 
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ভূদেব বড় চাঁকুরী করিতেন, বাংলার শিক্ষাবিভাগের একজন প্রধান কর্মচারী 

ছিলেন। কিন্ত ।তনি কেবল চাকুরী বজায় রাখেন নাই। তিনি তাহার চাকুরীকে 

দেশসেবার একটী উপায় বপিম়্াই ভাবিতেন। এদেশের শিক্ষারিস্তারের জন্য 

পাঠশালা! ও ইন্কুলগ্তলিকে কিভাবে নিথন্ত্রিত করিতে পারা যায় ও সেগুলির কাধ্য 

পরিবরধিত করিতে পারা যাঁর, তদ্ধিষয়ে তিনি বিস্তারিত ভাবে অনুসন্ধান করিতেন, 

গভীরভাবে অনুশীলন করিতেন। তীহার কতকগুলি রিপে টি” আধুনিককালের 

উত্তর-ভারতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ন্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য । 

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষ। যতট। পারা যার ততটা প্রচার করিতে তিনি চেষ্টিত ছিলেন, আবার 

সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, পিতৃপুরুষগণ হইতে লব্ধ অমূল্য রিকৃথ, 

সংস্কৃত বিদ্যা, যাহাতে অধীত ও সংরক্ষিত হয়, তজ্জন্য আনীবন প্রয়ান কারয়াছিলেন, 

নিজ উপার্জনেব একটী ধুহৎ অংশ তছৃপনক্ষে দান করিয়া গিয়াছিলেন। উত্তব- 

ভারতের হিন্দুদের সংস্কৃতি কেবল সংস্কতাশ্রবী হিন্দী ভাষার সহায়তায় বাচিতে 

পারে, তজ্জন্য বু পূর্বে এ বিষয়ে তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন, চেষ্টা করিয়াছিলেন ॥ 
বিহার ও সংযুক্ত-প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে শতকরা ৯০-এর উপর অধিবাসী হিন্দু, অথচ 
তাহাদের মধ্যে ব্যবহৃত কামখী বা দেবনাগরী অক্ষর আদালতে গ্রাহ ছিল না; 

ভূদ্দেব এই অনুচিত ব্যাপারের সংশোধনের জন্য যত্ব করেন, এবং তীহারই চেষ্টার 

ফলে বিহার -ঞ্চলে 'নাগরী-প্রচার? হয়, আদালতে কায়থা ও দেবনাগরীর আসন 

পুনঃপ্রতিষ্টিত হয় ; ভোজপুরিরা গ্রাম্য কবি, দেহাতী বুলীতে ভৃদেদের এই চেষ্টার 

সাধুবাদ করিয়া গান বাঁধিয়া গিরাছেন, সে গান গরু জ্যবৃজ গ্রিয়াসন সংগ্রহ করিয়া 

ত্বরচিত ভোজপুরিয়া ভাষার ব্যাকরণে ছাপাইয়। দিয়াছেন । দেশে শিক্ষার বিস্তার 

ও শিক্ষার স্থনিযন্ত্রণের জন্য ভূদদেব যাহা! করিয়াছেন, তাহা প্রবহমাণ কাধ্যআোতের 

মধ্য পঙিয়া, কাল-ক্রমে লোকচক্ষুব অন্তালে চলিয়া গিরাছে, সরকারী কাগজ- 

পত্রের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে । বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্করের কথা আমরা 

সকলেই জানি, কারণ এই ব্যাপারের মধ্যে লোক-চক্ষে একটা চমক-প্রাদতা আছে। 

কিন্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা করিতে-করিতে শিক্ষা-সংস্কারের মে চেষ্টা তিনি 

করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বাঙ্গালীর সংস্কৃত ও অন্ত বিদ্যা শিক্ষা কতটা সরল, সহজ 

ও কার্যকর হইয়াছে, তাহার খবর কে রাখিত? শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্ট্যোপাধ্যায়ের 

মত শ্রমশীল এতিহাপিক, পুরাতন নথী-পত্র ঘাটিয়। সে সব কথা বাহির করিয়া 

' আমাদের গোচরে না আমিলে, আমরা সে বিষয়ে অজ্ঞই থাকিয়া যাইতাম-- 

সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরের আড়ালে শিক্ষা-নেতা বিদ্যাসাগর চিরকালই গুপ্ত 



ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৪৭ 

থাকিতেন। ভূদেব-সম্বদ্ধে এই সব কথার কিছু আভাস তাহার উপযুক্ত পুত্র-কর্তৃক 

রচিত জীবন-চরিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা আবশ্তক। 

শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে ও প্রাচীন সংস্করণ-কল্পে ভূদেব যাহা করিয়া গিয়াছেন, 

ততিন্ন মানুষের ছুঃখমোচনের জন্য তিনি যে দান, যে বাবস্থা করিয়া! গিয়াছেন, 
তাহাতেও তাহার কল্যাণব্রত ও তাহার আদর্শের উদ্যাপন ঘরেব বাঠিরেও কি 

ভাবে হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। তাহার কর্মজীবনে দান-_ বিশেষতঃ গোপন 

দান-_ একটা লক্ষণীয় আচরণ ছিল। এ বিষয়ে তাহার সাধবী পত্বীর সহযোগিতা 

উল্লেখ করিতে হম । শিজ্জবাসস্তানে তিনি দাতব্য চিকিৎসা'লয় স্থাপন করেন, 

তাহাও উল্লেখযোগ্য ৷ তী'হার উপার্জন কেবল নিজের ও নিজের পরিজনের ভন্ 

ছিল না-পরিবার-বহির্গত আর্ত ও দুঃস্থেরও তাহাতে অধিকার আছে, এ বোধ 

তাহার ব্রাহ্ষণ্য আঘর্গ হইতে তিনি পাইয়াছিলেন; এবং ইহার দ্বারাই তাহার 
অর্থোপার্জন করা সার্থক হইয়াছিল, অর্থোপার্জন তাহার সম্মুখে সদ। রক্ষিত উচ্চ 

আদর্শের অন্ুুসারীই ছিল। 

ভূদ্দেব যে আদর্শ নিজে পালন করিতেন ও নিজ লেখায় যাহাকে চিরস্থায়ী 

সাহিত্যিক রূপ দান করিয়। গিএাছেন»)সেই আদর্শের কণেকটা বিখিষ্ট দিক্ বা লক্ষণ 

আলোচনা করিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিব। এই আদর্শ, উপস্থিত ক্ষেত্রে 

বাঙ্গালী হিন্দুব এই ভীষণ আপতৎকালে, কতদূর পালিত হইতে পারে, এবং পালন 

করিলে তাহা কি ভাবে জাতির পক্ষে কল্যাণকর হইতে পাবে, তাহ স্থুধীগণ 

বিচার করিঘ্বা দেখিবেন। 

ভৃদেবের আদরের মধ্যে একটী জিনিস সব চেয়ে বেশী করিয়! চোখে ঠেকছে 

সেটা হইতেছে তীশ্ার অন্থনিহিত আত্মমধ্যাদা-বোধ। এই আত্ম-ম্রধ্যাদার জ্ঞান, 

ব্রা্মণ্যেব একটী প্রধান বাহা প্রকাশ । ইভা সমীক্ষা এবং আত্মদমনের উপর 

প্রতিষ্ঠিত, ইহা আভ্যন্তর সাধনার এবং শক্তির ও তেজের পরিচায়ক । এইবপ 

আত্মমধধ্যাদা-বোধ মানুষকে মাথা তুলিয়া নিজ মনহথায় দীঁড়াইতে শিক্ষা দেয় ইহার 

সমক্ষে 1731510016৭ ০0107019» বা আত্মপাঘব-ভাব তিচিতে পারে না। যেখানে 

সত্যকার সাধনা ও কৃতিত্ব, সেইখানেই শক্তি, সেইখানেই সেই শক্তির সততায় 

নির্ভীকতা থাকে । ভূদেব নিজের জাতির সম্বদ্ধেধিশ্বাসী ছিলেন। প্রথমতঃ 

তাহার পিতার প্রদাদে, ও পরে অন্ধশীলন ঘারা হিন্দুঙ্গাতির কৃতিত্ব কোথায় ভাহ। 
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তিনি ভাল করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেই হেতু প্রতীচ্য বিদ্ধৎংসভায় 
তিনি সহজেই তুল্য আসনে বসিতেন। এই আত্মমর্ধ্যাদার ফলে তিনি একট! 
87১01 বা মনঃসন্বন্ধীয় নাগরিকতা বা ভব্যতার অধিকারী হইয়াছিলেন-_তাহার 

মধ্যে গ্রাম্য সঙ্কোচ বা অভব্যতা ঠাই পায় নাই । যেখানে বিদেশীর কৃতিত্ব, সেখানে 

সাদরে ভাহাকে বরণ করিয়া লইতে তাহার দ্বিধা হয় নাই; আবার যেখানে 

আমাদের যথার্থ গৌরব বা আমাদের স্থবিবেচনার প্রমাণ আছে,-_ সেখানে 

বিদেশের একপত্রিগণের মত প্রতিকূলে হইলেও পরম আত্মনির্ভবতার সহিত তিনি 
স্থির থাকিতেন। “তের! দরবার শাহানা, মেরী স্থরৎ ফকীরানা”-এই বলিয়া 

ইউরোপের এশ্বধ্য ও শক্তির ওজ্জল্যে আত্মহারা হইয়া, নিজের জাতির প্রতিষ্ঠার 

সঙ্গে-সঞ্গে নিজেকেও বিকাইয়া দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভূদেবের 

সমগ্র জীবনে, এবং তীহার লমগ্র লেখায়, এই গুণটী ওতঃপ্রোতভাবে বিছ্বমান। 

হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে শ্লেষ করিয়া বালক 

ভুদেবকে বলিয়াছিলেন--পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল-_কিন্তু ভূদেব, 

তোমার বাবা এ কথা স্বীকা করিবেন না।*_সে শ্মেষপূর্ণ উক্তি ভূদেব মাথা 

পাতিগ্া লন নাই_-শিতার নিকট হইতে এ বিষয়ে হিন্দুজাতির প্রাচীন মত কি 

তাহ! জানিয়া লইয়া, ধথাকালে শিক্ষকের গোচরে আনিয়া, তাহার ক্রুটী শ্বীকার 

করাইয়া তধে স্থির হইয়াছিলেন। এই ব্যাপার ভূদেবের সহপাঠী মধুস্থদনের মত 
উদ্দার-হাদয় কবিকে আকুষ্ট করিয়াছিল ; জাতীয় মুধ্যাদাবোধ-সম্পন্ন প্রত্যেক হৃদয়বান্ 

ব্যক্তিকে ভূদেবের বালা-জীবনের এই ঘটনা আকৃষ্ট করিবে । 

হিন্দুজাতির কৃতিত্ব সম্বন্ধে ভূদেবের যে ধারণা ছিল, হয় তো সে ধারণার সঙ্গে 

এখন আমাদের সকলেব ধারণার মিল হইবে না) হিন্দু সভ্যতার পত্তন ও ইহার 

আপেক্ষিক বহঃক্রম সম্বন্ধে এবং ইহার স্থজন ও পরিবর্ধনে আধ্য ও অনাধ্যের সাহচর্ষেঃর 

কথ৷ লইয়া আমাদের কেহ-কেহ হয় তো! নবীন, এবং ভূর্দেবের সময়ে অজ্ঞাত, মত 

পোষণ করিয়া থাকি । কিন্তু তাহা হইলেও, একটী প্রাচীন ও স্ুসভ্য জাতি, ঘে 

জাতির সংস্কৃতি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বহু শতাব্দী ধরিয়া বংশপরাম্পরা- ক্রমে চলিয়া 

আপিতেছে, সেই জাতির ঘরের ছেলেরই মত তিনি আধিমানসিক ব্ষিয়ে আচরণ 

করিতেন। হিন্দু আধ্যাত্মিকতা সন্বন্ধেও তাহার আস্থা ও বিশ্বাস প্রগাঢ় ছিল, 

এখানে তাহার পক্ষে আত্মাভিমান-সম্পন্ন হওয়া বিশেষ ভাবে স্বাভাবিক ছিল। 

আজকাল আমরা এই আঁত্মমর্যযাদা-বোধ হারাইতে বসিয়াছি। জাতির প্রাচীন 

প্রতিষ্ঠাকে একেবারে বর্জন করার .ফলে, অথবা তৎসন্বন্ধে ওঁদাসীন্ত অবলগ্ধনের 
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ফলেই বহু স্থলে ক্রুটী ঘটিতেছে। বাহা-জীবনে থাকিবার ঘর আমরা যেমন 

ফিরিঙ্বীদের পরিত্যক্ত শস্তা আসবাবে ভরতী করি, নিজেদের হাস্যাম্পদ করিয়াও 

আত্মপ্রনাদ লাভ করিয়া থাকি, মনোজগতে তেমনি ইউরোপের পরিত্যক্ত বুলি 

এবং ইউরোপের অসমাপ্ত প্রয়াস লইয়া, পরম ও চবম পদার্থ পাইয়াছি ভাবিয়া 

অশোভন মাতামাতি করি-_-একটু চিত্রস্থৈধ্যের ও ধৈধ্যের সঙ্গে বস্তটা বা অবস্থাটা 
বুঝিবার চেষ্টা করি না। এ বিষয়ে ভূদবের দৃষ্টান্ত ও তাহার শিক্ষাকে. আমাদের 

জীবনে প্রয্জেগ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে । 

আত্মমর্ধযাদা-বোধের সঙ্গে-সঙ্গে স্বাজাত্য-বোধ এবং ম্বজাতি-প্রীতি ভূদেংবর 

চরিত্রের একটা বড় কথা। আঙ্গকাল একটু উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ ভাগ্যবান্দের 

মধ্যে দেখা যায় খাঁটী বাঙ্গালী ভাবে, হিন্দু ভাবে জীবন-যাপন কর| যেন লজ্জার 

কথ।, ঘরের মধ্যেও তাহারা 10690860208] হইতে চাহেন। যিনি যত বড়, 

তাহাব চাল-চলনও ততট! তাহার জাতি ও সমাজের বিশিষ্ট চাল-চলন হইতে পৃথক্ । 

নিজের জাতিব নিকট হইতে ও নিজের সমাজের পারিপাস্থিক হইতে পলাইয়া 
গিয়া যেন ইহারা ৰাচেন। এ কথা বলিলে অতযুক্তি হইবে না যে, কলিকাতার 
ও অন্ত কোন-কোনও স্থলের স্থশিক্ষিত উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী, দেশের বুকের মধ্যে বাস 

করিয়াও সঙ্ঞানে বা অজ্ঞানে নিজের দেশের মাটি হইতে আপনাদিগকে 8975030 

বা মূলোত্খাত করিয়া ফেলিয়াছেন ও ফেলিতেছেন। এই যে শ্বজাতি ও ন্বশ্রেণীর 
লোকদিগকে কাধ্যতঃ বর্জন করা, ইহার মধ্যে কতটা] ভাবদৈহ্া, কতটা প্রচ্ছন্ 

আত্মাবনতি বিদ্যমান, তাহা আমর] চিন্তা করিয়া দেখি না । আমাকে জনৈক ভিন্র- 

প্রদেশীয় উচ্চপদস্থ হিন্দু ভদ্্রব])ক্তি, আমাদেরই একজন লাঙ্গালী ভাগ্যবান্ হিন্দু 

গৃহস্থ-সম্তানের উল্লেখ করিম্ণা বলিয়াছিলেন যে, একবার উক্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের 

গৃহে আতিথ্য গ্রহণের সম্ভাবনা ঘটায়* বাঙ্গালী হিন্দুসস্তানটী “তাহাকে কিলিয়া 
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ব্যক্তি আছেন, ধাহারা পারিবারিক জীবনেও জাতি এবং ধর্মভেদের উধের্ধে অবস্থান 

করেন। আমবা মাটী ছু"ইয়া চলি, আমাদের মধ্যে সে গুঁদার্য্য আসিবে না। কিন্ত 

উক্ত বিভিন্ন-গ্রদেশীয় ভদ্রব্যক্তিটীর স্বরে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে 

আমার শ্বজাতীয় ভাগ্যবান্ পুরুষদের কাহারও-কাহারও আবন্তর্জাতিকতার ব্হর 

এবং দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থ! সন্বদ্ধে ুঁদাসীন্য দেখিয়্॥ আমাকে অধোবদন হইতে 

হইম়াছিল। আমরা দেখিয়া তো! শিখিই না, ঠেকিয়াও শিখি না; এবং আমরা 



১৫০ ভারত-সংস্কৃতি 

এমনই স্থবিধাবাদী হইয়া পড়িতেছি সে ক্ষণিক সাশ্রয় বা লাভ হইবে বলিয়া 
নিজেদের বিকাইয়া বা বিলাইয় দিতেও প্রস্তুত থাকি। 

ভূর্দেবের মত স্বাঙ্জাত্য-বোধ না আপিলে, বাঙ্গালী হিন্দুর মৃত্যু অশ্ান্তাবী। 
ভূদেবের এই শিক্ষাকে বিশ্বাপীর কাছে গুরু-দত্ত উপদেশ বা দীক্ষামন্্র যেমন, 
পেইভাবে জীবনে কাধ্যকর করিয়া! তুলিবার সময় এখন আসিয়াছে। 

ভূদেবের আদর্শের দ্বিতীপ্ন কথা--আচারনিষ্ঠতা। হিন্দুর জীবন বাহ্ বা 
ব্যবহারিক দিকে যে সকল চর্যা ও অনুষ্ঠান এবং বিধি ও নিষেধ দ্বার নিয়ন্ত্রিত 
আছে, ভূদেব সেগুলির উপযেগিতায় পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। দেশের জলবাধু ও. 

দেশের লোকের প্রকৃতি অনুসারে যে আচার দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যকর, মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে হিতকর, ভূদেব বিশ্বাস করিতেন সেই আচারই শাস্সে 
শিপি-বদ্ধ ইইয়। আছে, এবং দেশের পুগ্তীভূত, বহুসহত্রবর্ধ-ব্যাপী অভিজ্ঞতার 
ফল-ম্থরূপ সেই আচার অবলঙগ্ন করিয়া শাস্ত্রে নিহিত বিধি-নিষেধ পালন করিয়া 
চলিলে, এহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি। এখন 
স্ববিধাবাদী আধুনিক জীবনের সঙ্গে আচারনিষ্ঠতা তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে 
না বলিয়াই প্রধানতঃ আমরা আচার-্রষ্ট হইয়া! পড়িতেছি। এক প্রকার আচারের 
পরিবর্তে অলক্ষ্যে আমরা বহু স্থলে আবার অন্য প্রকারের আচারের নিগড়ে আমাদের 
বদ্ধ করিয়া থাকি। একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভূদেবের সময়ে 
বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের অবস্থা যাহা ছিল, এখন তাহা বদলাইয়া পৃবাপেক্ষা অন্য 
প্রকারের হইয়া গিয়াছে । ১৮৩৪ সালে যে আচারনিষ্টতা বিদ্যমান ছিল, ১৯৩৪ 
সালে তাহ পূর্ণ ভাবে পালিত হওয়া সম্ভবপন নহে। যুগে যুগে সামাজিক বিধি- 
নিষেধ পরিবঠিত হয়। আমাদেরও এ বিষয়ে আবশ্বক মত পরিবর্তনকে স্বীকার 
করিয়া লইতে হইবে। 

দেব এখন জীবিত থাকিলে, এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার কবিতেন। নিত্য-ধর্ম 
তাহার কাছে লৌকিক-ধর্ম অপেক্ষা বড়। আতিথ্যকে আচার-নিষ্ঠতা অপেক্ষা 
বড় করিয়া দেখিবার শিক্ষা তিনি তাহার পিতাব নিকট হইতে লাভ করেন। 

হরিজন-আন্দোলন ভূদেবের সময়ের কথা ন! হইলেও, তাহার পিতা এ বিষয়ে কতটা 
যে উদার ছিলেন, তাহা ভূদেত্রে মুসলমান ছাত্রদের প্রতি তাহার বুদ্ধ পিতার 
ব্ৰহারে বুঝা যায়ঃ এ ছাত্রের বাড়ীতে আগিলে, তিনি তাহাদের জলপানের 



ভৃদেব মুখোপাধ্যায় ১৫১ 
জন্য পৃথক্ পিতলের গেলাস ও রেকাবী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন । অবশ্ত এই 
ভদ্রতার পিছনে ব্রাঙ্গণের যে আচার-নিষ্ঠা ও যে জাত্যভিমান বিদ্যমান ছিল, তাহা 
আজকালকার ধিনে আমাদের পক্ষেও মানিয়া লওয়া কঠিন হয়, এবং তাহাতে 
সাত্মাভিমান বা অন্ত অহিন্দু হয় তো তৃপ্ত হইবে না। কিন্তু এ বিষয়ে দেশ-কাল- 
পাত্রের সীনাকে অস্বীকার করিলে তো চলিবে না। 

এখন হিন্দু সমাজের যে অবস্থা, তাহাতে স্পর্শদোষের আতিশয্য আর থাকিবে 

বলিয়৷ মনে হয় না। বিবেকানন্দ ছুঁত্মার্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াহিলেন। 
জাতির গেঁড়ামি_বিশেষ ছোয়া-লেপায় এবং খা এয়া-দাওয়ায়_-ধরিঘ়া রাখিতে 
গেলে, হিন্দুযানী এবং হিন্দুঙ্গাতি টিকে না) হয় জাতিব গৌড়ামি অর্থাৎ ম্পর্শদোষ 
যাইবে, নয হিন্দু জাতি যাইবে, এবং উহার সহিত স্পর্শ দোষেরও সহমরণ ঘটিবে। 
নান: ব্যাপার দেখিয়া ইহাই আমার মনে হয়। এখন ভৃদেব বিদ্যমান থাকিলে 
তাহার মত কিরূপ দাড়াইত, তাহ] বলিতে পারা যায় না। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে 
অবস্থার এবং তদস্থসারে মনোভাবের দ্রুত পরিবগন দেখিয়া, লোকাচার বা সমাজ 
অন্থনরণ করিয়া, শাস্বও বদলাইতেছে । 

(দেবের জীবনে প্রধান শিক্ষা তিনি তাহার পারিবারিক-প্রবন্ধে এবং সামাজিক- 
প্রবন্ধে লিপি-বদ্ধ করিরা গিয়াছেন | প্রথম বইটীতে সমাঙ্গ-জীবনের ব্যষ্টি-স্বরূপ 
পাববাবেব স্থনিয়ন্ত্রণ-বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতাব পরিচয় পাই ; দ্বিতীয় বইটা, জাতি 
ও সমাঙ্গের সমষ্টি-গত জীবন নগ্বন্ধে তাহার চিস্তার ফল ] যে ধরণের ' পরিবারের 
সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, যাহার কথা তিনি মুখ্যত্ঃ আলোচনা 
করিয়াছেন, সেটা হইতেছে বাঙ্গালা দেশের আত্মীয় ও কুটুম্ব-বহুল, চতুর্দিকে 
প্রসারিত, বাঙ্গালী হিন্দু যৌথ পরিবার। এই পরিবারের গড়নে এখন ভাঙ্গন 

ধরিয়াছে ;_ব্যক্রিত্বের উন্মেষ ও প্রসান্তের সঙ্গে-সঙ্গে পিতা মাতা পুত্র পুববধূ 

পৌত্র পৌত্রী পিতৃঘস। ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ ইত্যাদি বহু পরিজনহয় যৌথ পরিবারের 
পরিবর্তে » স্বামী স্্রী-পুত্র-কন্যা ময় ক্ষুদ্র-ক্ষুত্র পরিবারের প্রতিষ্ঠা হইতেছে ; তভৃদেব 

কিন্তু এই ভাঙ্গা যৌথ পরিবার, আধুনিক ধরণের শহরের ফ্লাট-বাসী পরিবারের 

কথা ধবেন নাই। কিন্তু আমাদের আধুনিক পারিবারিক ও সামীডিক জীবনে 

বিস্তর পরিবন আপিযা গেলেও, ভূ্দেবের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা পরিবারের 

পরিচালন বিষয়ে প্রচুর শিক্ষা লাভ করিতে পারি। গার্হস্থ্য জীবনকে সুখময় করিতে 

সহায়তা করিবার জন্য এই বইয়ের উপযোগিতা এখনও আছে । লোকচরিত্রের 

সহিত, এবং পরিবারের মধ্যে ক্্ী-পুরুষের উদ্দেস্ত ও ভাবের সহিত ভূদেব এই বইয়ে 
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গভীর পরিচয়ের নিদর্শন দিয়াছেন। “পারিবারিক প্রবন্ধ” বাঙ্গালা সাহিত্যের 
একটা মূল্যবান প্রামাণিক বই ; সাহিত্যের সহিত জীবনের বিশেষ সংযোগ আছে 

বলিয়া, এবং এই বইয়ে সত্য-দর্শনের সঙ্গে জীবনেরই কথা আছে বলিয়া, ইহা যথার্থ- 
সাহিত্য-পদ-বাচ্য। 

পারিবারিক জীবনকে তৃদেব অতি পবিত্র বোধ করিতেন। সেই কারণে এবং 

মুখ্যতঃ বোধ হয় নিষ্ঠাবান হিন্দুবরের ছেলে বপিয়া, তিনি বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান 

অন্থমোদন করিতে পারেন নাই। নিম্মশরণীর হিন্দু ঘরে এ বিষয়ে তাহার আপত্তি 

না থাকিলেও, তাহার মতে আভিজাত্য-সম্পন্ন উচ্চ শ্ণৌর হিন্দুঘরে বিধবা-বিবাহ 

হওয়৷ অনুচিত ছিল। বিগ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে তাহার মতানৈক্য 

ছিল। এ ক্ষেত্রেও বলিতে হয়, ভূদেব পৃথিবীর বহু উধের্ব অবস্থিত বিশুদ্ধ আদর্শের 

প্রতি এরূপ নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়াছিলেন যে, নিম্নে পৃথিবীর উপরে কি হইতেছে বা হইতে 

পারে, সেদিকে দেখিবার অবসর তীহার হয় নাই। ভূদেবের সময়ে বিধবা-বিবাহ 

হিন্ুসমালের একটা গুরুতর সনস্তা-রূপে দেখা দেয় নাই। এপন হিন্দুসমাজের 

সমক্ষে নৃতন অনেকগুলি সমস্য। আসিয়া! পড়িয়াছে। বিষয়-কর্মের ও অর্থাগমের 

অভাব ঘটিতেছে বলিয়া বহু শিক্ষিত যুবকের বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকা সত্বেও 

বিবাহ না করার সন্বল্প $ নির্মন হ্ৃদযুহীনতার সহিত পণ-প্রথার প্রসার; বহু পিতা 

করতৃকি বাধ্য হইয়া, কন্যাদের স্বীব আজীবিক1র জঙ্থা কর্মক্ষেত্রে প্রেরণের উদ্দেশ্টে, 

দুল ও কলেজে শিক্ষার ব্যবস্থা ; “সহশিক্ষা” প্রসার লাভ, অজ্ঞাত-কুলশীল যুবক- 

যুবতীর অবাধ মেলামেশার ও “বন্ধুত্ব স্থযোগ, এবং তাহার আন্ষ'ঙগক, নৈতিক 

ও সামাজিক পরিবগনের অবশ্তন্তাবিতা ; পুরুষদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বা 

পুরুষদের সঙ্গে, মেয়েদের কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ $ ইত্যাদি । এই সকল বিষয়ে কোনও 

সমাধান বা সমাধানের ইঙ্গিত ভূদেবের রচনায় খিলিবে না, কারণ তাহার যুগে 
এগুলি বাঙ্গালীর জীবনে প্রকটিত হয় নাই। কিন্তু এই সব ব্ষিয়ে তাহার মনের 

ভাব ( আজকালকার অনেহকৰ মত ) যে অন্ধ-ভাবে রক্ষণশীল হইত না, এ বিষয়ে 

অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। 

| পারিবারিক-প্রবন্ধে তঁদেব যেমন আমাদের সমাজের ও ঘরের কথা বলিয়াছেন, 

আত্্ীর-স্বজনের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া চলার ক্ষেত্রে কোনও খুটিনাটি বিষয়ের বাদ 

দেন নাই, সামাজিক প্রবন্ধে তিনি একটু ব্যাপক ভাবে বাহিরের কথা শুনাইয়াছেন। 
এই বইথানিও পড়ি এখন আমর! দিব্য দৃষ্টি লাভ করিতে পারি, সামাজিক ও 

জাতীয় জীবন সমন্ধে ইহা হইতে কতকগুলি প্রকট দিগর্শন পাইতে পারি।) এ 
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বিষয়ে বিস্বত আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। তবে (ভূদেবের ঈন্সিত 
ভারতীম্ব 10500708119 বা জাতীয়ত| সম্ধদ্ধে একটী কথ! আমার মনে লাগে, এবং 

সেই কথাটী বিশেষ করিরা প্রণিধানের যোগ্য । সংস্কৃতি-বিষয়ে বাঙ্গালী ভূদেব 

হইতেছেন পুরাপুরি ভারতীয়, আধুনিক একদল বাঙ্গালী লেখক, সংস্কৃতি-বিষয়ে 
“ভারত-বনাম -বাঙ্গীলা'র যে বুলি ধরিয়াছেন, ভূদেব সে পথের পথিক ছিলেন না। 

আমাদের অনেকের কাছে, বিরাট, বিশাল হিমাপ্রিবং ও মহাপাগববৎ স্ুবিস্ূত 
ভারতীয় সভ্যতা ও মনোভাবের সমক্ষে, তাহারই অংশীভূত এই বাঙ্গালীর়ানার 

বড়াই অত্যন্ত বিমদূশ, এবং অজ্ঞতা-প্রস্থত বলিয়া লাগে । ভারতের সনাতন আত্মা 

আমাদের সাত-আট শত কি হাজার বৎসরের বাঙ্গালীত্বের চেয়ে অনেক বড় 

জিনিস। আমাদের বাঙ্গালীত্বের পিছনে পট-ভূমিক] হ্বরূপে বিদ্যমান, ইহার 

আপ্নার ও প্রতিষ্ঠা স্বরূপে অবস্থিত প্রাচীন মুসলমান-পূর্ব যুগের হিন্দু ( অর্থাৎ 

ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ব-টগন ) সংস্কৃতি ও সাধনা । বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতিক সংস্থানও যেন 

এই ব্যিয়েরই ইঙ্গিত করিতেছে-বাঙ্গালা দেশ গঙ্গার দান, যে গঙ্গার উৎপত্তি 

উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের ক্রোড-মধ্যে গঙ্গোত্তবীতে--যে গঙ্গা উত্তর-ভারতের মধ্য 

দিরা প্রবাহিত ; প্রয়াগে যে গ।-যমুনা-সরস্বতী এই ত্রিধার মিলন হইয়াছে, বাঙ্গালা 

দেশে সেই যুক্ত ত্রিবেণী মুক্ত হইয়া, বাঙ্গালার নদীবহৃল সমতট-ভূমিব সৃষ্টি 

করিয়াছে । উত্তর-ভারতের সংস্কৃতি, উন্তর-ভারতের প্রাকৃত ভাষা--বাঙ্গালায 

আসিয়া, এখানকার জলবাুর গুণে ঈষৎ পরিবতিত হইয়া, পরস্ত তাহার ঘূল ভারতীয় 
প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ন রাধিরা, বাঙ্গালা দেশের প্রাদেশিক সংস্কৃতিতে, বাঙ্গালা ভাষায় 

পরিবতিত হইয়াছে । উত্তব-ভারতের স:ক্গ যোগ আমরা কিছুতেই তশগ করিতে 

বা ভুলিতে পারি না। অবস্থা-বৈগুণ্যে এখন আমর] বারঙ্গালার বাহিরের, অন্য 

প্রদেশের লোকের হাতে নিজের ঘরের মধ্যেই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি-তাহ্ারা 

আহসয়া আমাদের বাড়া-ভাতে ভাগ বসাইতেছে। এখন বাহিরের লোকদের 

শোষণ হইতে আমাদের আত্মরক্ষা করিতে হইবেই ; কিন্ত তাই বলিরা সংস্কৃতির 

গ্রতিষ্ঠাকে অন্বীকার করিয়া কোনও লাভ নাই। উত্তর-ভারত হইতে নিজেদ্রে 

বিচ্ছিন্ন করিয়া, “আমরা খাঁটা বাঙ্গালী, আমরা পৃথক “আত্মবিস্মত” জাতি, আমাদের 

সর বিষয়েই ভারতের অন্য প্রদেশের জাতি-সমৃহ হইতে একটা বৈশিষ্ট্য ও একট! 

শ্রে্ঠতা আছে",_-ইত্যাি চীংকার, কতকট1] যে ঘর সামলাইযঘ়া লইবার চেষ্টা 

হইতে উদ্ভূত, কতকটা যে ঘরের কুমীরের ভয়ে জাত, টুহা বুঝিতে দেরী লাগে না। 

প্ুদেবের সময়ে এ সমস্ত কথা উঠিবার সগ্তাবনা ছিল না। তখন ভারতীর সংস্কৃতির 
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ইতিহাসে অনাধ্য-বাদ আসে নাই, হিন্দুসন্তান মাত্রেই আধ্যামির পন রচনা করিয়া 

পরম তৃত্তির সঙ্গে আধ্য-গরিমার চিন্তায় বিভোর ছিল। এবং বাঙ্গালী তখন “নিজ 

বাদে পরবাসী”ও হয় নাই. তখন সামান্য দুই-পাতা৷ ইংরেজী পড়িয়া বাঙ্গালী 

ইংরেজের ত্মীরার সাজিয়া উত্তর-ভারতময় ছড়া ইয়া পড়িয়া “বৃহত্তর বঙগ' (1) সৃষ্টি 

করিতে নিযুক্ত ছিল। বিচার করিয়া দেখিলে এই “বৃহত্তর ক্ছ' সৃষ্টিতে তাহার 

কোনও গৌরব নাই। 'অথগ্ড বা অথিল ভারত'_-এই বোধ, বহ্ধিম-তৃর্দেব- 

হেমচন্তর-রঙ্গলাল-রমেশচন্দ্রবিবেকানন্দ প্রমুখ ভাবুক ও মনীষীদের হাতে, বিগত 

শতকের চতুর্থ পাদে ধীরে-ধীবে গড়িয়া উঠিগাছে_-ভারত তথা বাঙ্গালার সংস্কৃতির' 

দিক হইতে এই বোধ একটী বড সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ব্যবহারিক বা বাশুব 

জীবনে আমাদের স্বার্থকে বাহিরের বা অন্ত প্রদেশের চাপের দ্বারা ক্ষণ হইতে দিব 

না গ্রাণ দিয়া বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিব $ কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গাল যাহার 

₹শ মাত্র, সেই ভারত - সেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে আমরা অস্বীকার করিতে পারিৰ 

না। 

পরিবার হইতে সমাজ, স্মাজ হইতে রাষ্ট্র--এই সমন্ত বিষয়ে ভূদেব আমাদের 

আতব্য কথা শুনাইয়াছেন। বহ্স্থানে ভূগেবের চিন্তা বা উক্তি এখন ভবিষ্বদ্ধাণীর 

মত শুনায়। সামাজিক প্রবন্ধের বু অংশ শ্রেষ্ঠ বিচার এবং বিবেচনার ফল। 

ষ্টাস্তন্বূপ একটী ছোট কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৭৯২ পালের পু্বই 

তিনি সমগ্র ভাতের একতার অন্ততম সাধন-ন্বরূপ হিন্দী ভাষার কথা উল্লেখ 

করিয়া গিয়াছেন। তখন খুব অল্পসংখ্যক লোকই এদিকে অবহিত হইয়াছিলেন। 

নান! দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, ভূদেৰের আদর্শ_ অস্ততঃ ইহার কোন- 

কোন অংশ--এবং তাহার শিক্ষা ও উপদেশের যৌক্তিকতা ও উপকারিতা, 

আমাদের সমাজের পক্ষে এখনও যথেষ্ট পরিনলাণে আছে। ) ভূদেবের প্রবন্ধাবলী ও. 

তাহার পত্রা্দি হইতেও কি-কিছু চয়ন করিয়া, তীহ হার চত্বারিংশ শ্রাদ্ব-বাসরের 

স্মারক স্বরূপ একট্ী ভূদেব-বঃণীময় পুস্তক আধুনক কালের তরুণ-তরুণীদের পাঠের 

জন্য প্রকাশিত রি এবং তাহ! পাঠে ইহাদের প্ররোচিত করিলে, ফল ভাল 

হইতে পারে। 

বিবেকানন্দের মত তুধ্যধবনি করিয়া সুপ্ত হিন্দুনমাজকে ভূদেব জাগ্রৎ করিবার' 

চেষ্টা করেন নাই,_তাহার ছিল বৃদ্ধ জ্ঞান-তবাপসের িগ্ধ-কোমল ক), 

বিবেকানন্দের অগনিনয় বাণী এবং ভূদেবের বাণীর স্থির জ্যোতি- ভারতীয় হিন্দুর 

জাতীয় জীবনে উভয়েরই আবশ্তকতা আছে। তৃদেবের বাণী আমাদের বলিতেছে 
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-_আত্মানং বিদ্বিঃ নিজেকে জানো, নিজের প্রতি বিশ্বাস আনো, নিজের আসনে 
সুপ্রতিষিত হইয়া সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করো। ভগবানের আশীর্বাদে 
ভূদ্বেবের শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনের এই বড় ছুদিনে যেন কাধ্যকর হয়, যেন 

আমরা এই শিক্ষা পালন করিয়া জাতি-হিসাবে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে 

পারি। 

ঘুহতন থঙ্গ 

“বৃহত্তর বঙ্গ” কথাটী আজকাল আমরা খুবই ব্যবহার করিতেছি । গত কয়েক 
বৎসর ধরিয়া আমাদের “প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্য সম্মেলন”-এর যে সকল অধিবেশন 

হইতেছে, সেগুলিতে “সাহিত্য, ভাষাতত্ব, ইত্তিভাস, দর্শন, বিজ্ঞান” শাখা ভিন্ন, 

উপরস্ত একটা “বৃহত্তর বঙ্গ” শাখাও স্থান পাইতেছে। এতত্িন, পত্র-পত্রিকাতেও 

“বৃহত্তর বঙ্গ”কে হালের বাঙ্গালীর অন্থতম গৌরব বলিয়৷ আমরা নান] জল্পনা-কল্পনা, 

উচ্ছা--আলোচনা করিতেছি । কথাটা কিন্তু বেশী দিনের নতে। আমার মনে হয়, 
১৯২৬ সালে ভারতের বাহিরের দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রচারের ইতিহাস 

আলোচনার উদ্দেশে যখন কলকাতার “বৃহত্তর ভারত পরিষৎ” স্থাপিত হয়, তাহার 

পরে “বৃহত্তর ভারত”-_-এই সংযুক্ত পদ দুইটার দেখাদোখ “বৃহত্তব বঙ্গ” কথাটাও 

ব্যবহৃত হইতে থাকে । আগে আমরা “বজেব বাহিরে বাঙ্গালী” জানিতাম, 

“প্রবামী বাঙ্গালী” জানিতাম। ১৯০০ সালে শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে “বৃহত্তর বঙ্গ” 

শবাদ্বয় ও তাহাদের অস্তনিহিত ভাব ছুঝ্রেধ্য হইত; ১৮৫০ সালের বাঙ্গালীর পক্ষে 
কথাটা ও তাহার অর্থ উভগ্নুই অবোধা লাগিত। অথচ এই কয়েক বৎসরে এই 

কথাটী হালের বাঙ্গালীর স্বাতস্ত্যবোধ ও গৌরববোধ, আত্মপ্রসাদ ও শক্তিসংগ্রহের 

( এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মবঞ্চনার ) একট] মস্ত বড় সহায়ক হইয়া পড়িতেছে। 

জিনিসটা আমাদের তলাইয়া বুঝ! দরকার । 

পবৃহত্তর বঈ*_-এই কথাটির অন্তনিহিত উদ্দেশ্য এবং অ|দর্শ এই--ভাবত বর্ষের 

মধ্যে বাঙ্গাল। দেশের বাহিবে, অর্থাৎ অ-বাঙ্গালী যাহারা বা্গলা ভাযা বলে না, 

এমন লোকেদের মধ্যে, ব্যক্তি-গত বা সমাজ-গত ভান্কে আজীবিকা-নংগ্রহের চেষ্টার 

ব1 অন্য উদ্জেশ্টে বাঙ্গালীর! গিয়া বসবাস করিতে আরম্ত করিয়াছে, এবং বলবাস- 
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কালে যে সকল কৃতিত্ব দেখাইয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরব-বর্ধন করিয়াছে, মৃখ্যতঃ 
সেই কৃতিত্বের বিচার, এবং সেই কৃতিত্ব-জনিত আত্মবিশ্বান ও নৈতিক শক্তির 

আবাহন। সঙ্গে-সঙ্গে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীদের সুখ-দুঃখের, আশা-আশঙ্কার ও ব€মান 

এবং ভবিষ্কাং উন্নত-অবনতির আলোচনা, ও যথাযথ ইহাদের বিবর্ধন বা প্রতীকারের 

ব্যবস্থা করিয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষা করা, তথা আধুনিক 
ভারতের জাতিবুন্দের মধ্যে সগগ্র বাঙ্গালী জাতির স্থানকে গৌরবের ও সম্মানের 

ছান করিয়া রাথা। 

সন ১৩০৮ স'লে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্য।য় মহাশয় যখন গ্রয়াগ 
হইতে “প্রবাসী” পত্রিকা বাহির করেন, তখন হইতে প্রবাসী বাঙ্গালী বা বঙ্গের 

বাহিরে বাজ।লীদের কৃতিত্ব সঙ্দ্ধে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত জনগণ একটু বেশী 
করিয়া সচেতন হইতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে প্রবামী” পত্রিকার মারফৎ 

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়, “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী* শীর্ষক জীবন- 

চরিতাত্মক প্রবদ্ধাবলীতে যে সব কৃতী বঙ্গ-সন্তান বিগত ছুই পুরুষ ধরিয়া (এবং 

কটিৎ তাহার পূর্বেও ) বাঙ্গালার বাহিরে পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে গিয়া স্বীয় 
বিদ্যা ও চবিত্র-গুণে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হন, ধারাবাহিক ভাবে বাঙ্গালী 

পাঠক-সমাজেব নিকটে তাহাদের স্থন্ধে পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। 

তাহার হুপরিচিত “বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী” পুস্তকের ছুইটা সংস্করণ হইয়া গিয়াছে 

_এই বইয়ের দ্বারা বুহত্তর বঙ্গের বোধ বাঙ্গালী-সঘাজে স্থপ্রতিঠিত হইয়া 

গিয়াছে । 

আজকাল কিন্তু যাতায়াতের স্থবিধা খুবুই বাড়িয়৷ যাওয়ায়, পশ্চিমের দুবতম 

প্রদেশ মাত্র হই-এক রাত্রির, চিৎ তিন-চারি রাত্রির রেল-ভ্রমণের পথে পরিণত 

হইয়াছে, তাহাতে প্রবাসী বাঙ্গালী আর সত্য-সত্য প্রবাশী থাকফিতেছেন না, 

দেশের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ তর যোগ রাখা সম্ভবপর হইতেছে। 

ভারতবর্ষের লোকেরা-- প্রাচীন ভারতেব নাবিক, বণিক্, ব্রাহ্মণ, ভিহ্বু, শিল্পী 

ও সাধারণ ব্যক্তি--ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে গমন করিয়া, ধর্ম ও সভ্যতায় 

সেই সব দেশে এক অভিনব বুহত্বর ভারতের পত্তন করিঘ্াছিলেন। “বৃহত্তর 

ভারত”, ভারতের এক গৌরবময় অবদান । ইহারই অন্থকরণে “বুহত্তর-বজ”, এই 

'ভাবময় সমস্তপদের স্থষ্টি। “বৃহত্তর ভারত” মুলমান-পূর্ব ভারতের, কৃতিত্বের 
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পরিচায়ক ঃ ব্যাপক-ভাবে, আধুনিক ভারতের প্রসারের কথাও ইহার মধ্যে 
নিহিত। “বৃহত্তর বঙ্গ*-_মুখ্যতঃ উনবিংশ শতকে ভারতের অন্ত প্রদেশের প্রবাসী 
বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথা। 

এখন, এই কয় বৎসর ধরিয়া “বৃহত্তব বঙ্গ” লইয়া আমরা একটু বেশী 
সাত্মাভিমান হইয়া পড়িয়াছি। ইহার ছুইটী কারণ আছে। এই কারণ দুইটা প্রবামী 

বাঙ্গালী ও ঘরবাসী বাঙ্গাণী উভয়েরই মধ্যে পরিদৃশ্ঠমান। 
প্রথমত:-_বাঙ্গাল৷ দেশের মধ্যেই বাঙ্গালী যেমন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বঙ্গের 

বাহিরে বাঙ্গালীর অবস্থা তেমনই ( কোথাও কম কোথাও বা বেশী) খারাপ হইয়া 

প়িয়াছে। এক পময়ে বঙ্গের বাহিরে উপানঝিষ্ট বাঙ্গালীব যে সম্মান, যে প্রতিষ্ঠা 

ছিল এখন তাহার কিছুই নাই। অনেক ক্ষেত্রে আবার বাঙ্গালীর সম্মানপূর্ণ 
অবস্থানেব বিরুদ্ধে গ্রতিক্রিগ চপিতেছে । বাঙ্গালী আর ইংরেজ সরকারের প্রিয়পাত্র 

নহে ; ইংরেজের আশ্রয়ে উন্নতি-প্রাপ্ত বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালার বাহিরের বহু 

স্থানের লোকদের মনে যে প্রচ্ছন্ন ঈর্ধ্য। ছিল, তাহা আত্মপ্রকাখ করিতেছে । ফলে, 

রাম এবং রাবণ উভয়েরই হাতে তাহার লাঞ্ছনা । এ ক্ষেত্রে উচ্চ পদের প্রতিষ্ঠা 

এবং সম্ভবতঃ অর্থের প্রতিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত পপ্রবাসী বাঞ্গালীকে নৈতিক প্রতিষ্ঠায় 
অটল থাকিতে হইবে । প্রবাপী বাঙ্গালী মুখ্যতঃ অন্ন-সংস্থানের জন্য, অর্থোপার্জনের 

জন্তু, বাঙ্গালার বাহিরে গিয়াছিল সত্য ; কিন্ত ইহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট আত্ম প্রসার্দের 

কাবণ যে, যে-যে স্থানে চিরতরে সে বাসা পাতিয়াছে, সেই-সেই স্থানে শিক্ষা ও 

মানসিক সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য সে অনেক কিছু করিয়াছে । ইহা তাহার জাতির 

পক্ষে গৌববেবই কথা । এই ইতিবুক্কেব আলোচন! ও অনুশীলন তাহাকে এসথেষ্ 
শক্তি দিতে পারে। এই জন্য বুহত্বর বঙ্গের চর্চা । 

দ্বিতীয়তঃ_বাঙ্গালা দেশের মধ্যে আমাদের ভিতরে একটা পরাজয় ও 

পরাভবের হাওয়া বহিতেছে। সকলেরই মনে এই ভাবটা অল্প- বিস্তর জাগরিত 

হইতেছে, যে - আমাদের অবস্থ! বনের বর হবিণেবে মুত হারণ জগতবৈরী আপনার 

বাসে '” বাঙ্গালাকে সকলে মিলিগ লুঠিতেছে, আমরা দেখিয়াও তাহার প্রাতকার 
করিতে সমর্থ হইতেছি না| অন্য বিষয়েও আমরা শটিঘ়। পড়িভেহি । আমাদের এখন 

অর্থপৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সব রকমের আশ্রয় আবশ্যক হইয়াছে। 

প্রৃহ্ত্তর বঙ্গ” আমাদের একটা বড় আধ্যাত্মিক আশ্রয় । দৈব-ছুধিপাকে পড়িয়া 
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যাওয়ায়, এখন আমাদের কেহ গ্রাহা করিতেছে নাঁ। হাতী পাকে পড়িলে, বেছেও 

তাহাকে লাথি মারিয়! যায়। আমরা অতীতে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া 

আপিয়াছি ; যখন হইতে ভারতে ভারতী এবং প্রাদেশিক জাতি-টৈতন্ত উদ্বুদ্ধ 

হইয়াছে, তখন হইতে বাঙ্গাশী ভারতের অন্য জাতিদের পশ্চাতে কখনও থাকে 

নাই।,. “কেটে যাবে মেঘ, নবীন গবিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর”__বঙ্গ- 

মাতাকে আমবা আত্মবিশ্বাসপূর্ণ উচ্ছাসেব সঙ্গে একথা বলিতে পারি। প্বুহত্ব 

বঙ্গ” বাঙ্গালীর অধুনাতন কৃত্তিত্বের একটা লক্ষণীয় নিদর্শন, ইহার চর্চান আত্মবিশ্বাস 

আদিবে, প্রতিকূল অবস্থব বিরুদ্ধে যুবিবার শক্তি আরা পাইব,_-সমগ্র বাঙ্গালী- 

জাতি হিসাবে এই শক্তি পাইব। 

বাহিরে ও তিতবে, অন্ত প্রদেশে ও বঙ্গদেশে, “বৃহত্তর ব্গ*বাদ আমাদের 

কতটা শক্তি দিতে পারে, আমাদের বাঙ্গাপী-জীবনে কি ভাবে ইহাকে সার্থক 

করিতে পার! যায়--তাহার আলোচন1! আবশ্তক | কিন্তু এই আলোচন! এতিহাসিক 

বিচার দিয়া আরম্স না করিলে বিশেষ কিছু ফল হইবে না। 

বাঙ্গাল! দেশেব ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনা করিতে গেলে, তিনটী কথা 

আমাদের ভূলিলে চলিবে না। সে তিনটা কথ! এই--. 

| ১] বাঙ্গালা-দেশ ভারতেরই অংশ । 

[২] বাঙ্গালী জাতি ভারতী জাতি-মগুলীবই অশ্তভুক্ত, ভারত-বহিষ্ভূত 
স্বতগ্র সত্তা তাহার নাই। 

[৩] বাঙ্গালার সংস্কতি ভারতীয় সংস্কতিরই অংশ--ভারত-বিবোধী পৃথক্ 

বাঙ্গালী-সংস্কৃতি নাই। 

এইরূপে ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ-স্থত্রে সংযুক্ত হইলেও বাংলা-দেশের 
সংস্কৃতিতে দুই-একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বা খ্বাতম্ত্য আসিয়া গিয়াছে । কিন্তু এই 

বৈশিষ্ট্য বা শ্বাতপ্বাকে আশ্রয় করিয়া, সংস্ক ত-বিষয়ে, “বাঙ্গালা-বনা ম-ভারত” 

এইরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। 

সংস্কৃতি-বিষয়ে এক হইলেও, অর্থনৈতিক ও অন্য বিষয়ে পার্থক্য বা বিরোধ 

আসিতে পারে । যেমন ইংলাণ্ডের ইংরেজ ও আমেরিকাদ্র উপনিবিষ্ট ইংরেজদের 

মধ্যে ঘটিয়াছিল? সেরূপ বিরোধ আসিলে, সংস্কৃতির এঁক্য কিছুই করিতে পারে 

ন1া। তখন আত্মরক্ষা করিবার জন্ব বা নিজ অধিকার অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্য, প্রত্যেক 

সম্প্রদায় বা সমাজকে সচেষ্ট হইতে হয়। নিজ অস্তিত্ব বা নিজ অধিকার বজায় 

রাখিবার জন্য বাধা প্রদান করা তখন কর্তব্য হইয়া দাড়ায় 
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( বাঙ্গালী জাতির পূর্ব কথায় “বৃহত্তর বঙ্গ* এই আদর্শ কত প্র/চীন? বাঙ্গালী 

জাতির উৎপত্তি অজ্ঞাত। তবে এটা ঠিক যে, মগধ হইতে আধ্যভাষা ও ভারতের 

আর্ধ্যানাধ্য-মিশ্র গাঙ্গ সভাতা, ভারত-বিজদী স্ভ্যতা-রূপে বাঙ্গালা-দেশে আসিধার 

পূর্বে, এদেশে অস্ট্রিক (কোল ও মোন-খমেব) জাতীয় এবং দ্রাবিড় জাতীয় 
অনার্ধ; জাতি বান করিত। ইহাদেব নিদম্ব পৃথকৃ-পৃখক্ সংস্কৃতি ছিল; এবং ইহা 

অসম্ভব নহে যে, কোথাও-কোথা ৪ হহাদের মধ্যে সংস্কৃতি গত এবং শোণিত-গত 

নিশ্রণও হইয়াহিল। অস্টিক ও দ্রাবিড জাতির লোকেরা কিন্তু নিজ জাতি, ভাষা 

ও সংস্কুতি সম্বন্ধে সাজ্মাভিমান হইতে পাবে নাই । তাহা হইলে, আজ পধাস্ত 

ইহাদের ভাষা-সংস্কৃতি জীবিত খাকিত- অন্ততঃপক্ষে বাঙ্গালা দেশ পৃরাপৃ'রি 

ার্ধ্যভাষী হইয়া পড়িত না। জস্টিক ও দ্রাবিড় জাতির অন্তর বিভিন্ন কষুদ্র-ক্ু্জ 

উপজাতির রোক- ইহাদের মধ্যে কোনও সংহতি-শঞ্জির উদ্ভব হয় নাই। দুইটা 
পৃথক জগং__অস্ট্রিক ও দ্রাবিড--ছুইয়েব মধ্যে পূর্ণ সমন্বর কখনও হইতে পারে 

নাই; এক্যবিধারক এমন কিছু বজাল। দেশে গড়িয়া উঠে নাই, যদ্দারা উত্তর- 

ভারতেব আধ্য ভাষা ও উত্তব-ভারতের খর্ম ও সন্্যতা (প্রতিহত হইতে পারিত। 

শ্রী: পৃঃ ৩০০-র দিকে মৌধ্য সাস্রাচ্য স্থাপিত হয় । অনুমান হয়, ২৫০ খ্রীঃ পৃঃ 
যধ্যে বঙ্গদেশ মৌধ্যরাজগণের আমলে কোনও সময়ে বিজিত হয়। মৌধ্য যুগে পুর্ব 

বঙ্গে “সংবঙ্গ* নামে সঙ্ব-বদ্ধ বঙ্গী গণ-সভ্ঘের সংবাদ পাওরা যায়। কিন্তু এ 

সমন্ধে বঙ্গবাসিগণের প্রাদেশিক গৌরব বা স্বাতন্ত্য-বোধের কোনও পরিচয় আমরা 

পাই না। 
মৌধ্ধ্য যুগের পরে স্থঙ্গ ও কুষাণ যুগ আসিল, গুপ্ত ও পাল যুগ আমিল। পাল 

যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেন রাজাদেব শাসনকাল আসিল । তার পরে ত্রয়োদশ 

শতকের আরম্ত হইতেই বিজাতীর ও ব্থিন1 তুকীদের দ্বার! বঙগদেশ বিজিত হৃহল। 

তুর্কী বিজয়ের বহু পূর্বেই বঙ্গদেশের অর্ধিবাসীরা আধ্য-ভষী হইয়া গিয়াছে, এবং 
উত্তর-ভারতের সভ্যতার অংশ গ্রহণ করিরা, আধ্যাবত্তের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে । 

প্রায় সহত্র বৎসর ধরিফা বঙ্গদেশের আয্যটীকরণ চলিতেছিল $ জাতির সেই যুগাস্তরের 

সমরে বঙ্গবামিগণের পক্ষে সাত্মাভিমান হওয়া সম্ভবপর ছিল না। 
আমাদের আজকালকার প্রাদেশিকতা বা জাতীতার মূল হইতেছে সমভাধিত্ব। 

্ী্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে এই সমভাষিত্ব বঙ্গদেশে ছিল বিয়া মনে হয় নাঃ তখন 
দেশের লোকে অস্টিক ও দ্রাবড়-গোষ্ঠীর নানা ভাষা ধলিত, এবং অনাধ্য ভাষা 

ত্যাগ করিয়া আর্য ভাষার বাধন মানিয়া লইফ্া তখন এদেশের লোকেরা সবে-মাত্র 
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একতার পথে পদার্পণ করিয়াছে। গুপ্ত এবং প্রথম পাল যুগে, বাঙ্গালার সহিভ 

বিহার ও কাশী অঞ্চলের ভাষাগত সাম্য ছিল বলিয়া মনে হয়; তখন একই প্রার্কত 

বা অপত্রংশ (খুব খু'টী-নাঁটা প্রাদেশিক ভেদ হয় তো! ছিল, কিন্তু তাহা! ধত্ব্যের 

মধ্যেই নহে ) সারা পূর্ব-ভারতে আধ্য ভাষা-বূপে সবজন-গৃহীত হইয়া গিয়াছিল। 

বাঙ।ল। ভাষা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিঘাছিল পাল-বংশীয় রাজাদের রাজত্বের 

শেষ-ভাগে _ শ্রীষ্রীয় দশম শতকের দিকে । তখন বঙ্গদেশবাসীর-_গৌড়-বঙগ জনের 

--বাঙ্গালী প্রাদেশিকতা* জন্মলাভ করে নাই । বাঙ্গালারই মত, ভারতের অন্তত্র 

কোথাও এরূপ ভাষাশ্রয়ী প্রার্দেখিকতা তখন উদ্ভূত হইতে পারে নাই। বাঙ্গালী 
তাহার ঘরোয়া ভাষুুকে “প্রাকৃত” বলিত, ঘরোয়া ভাষায় সে অল্ল-স্বপ্প লিখিত ; 
এবং তাহা ছাড়া পশ্ছ্িমা বা শেরসেনী অপভ্রংশ ভাষাতেই সে বেশী লিখিত * 
এই ভাষা যেন ছিল.সে কালের হিন্টী; এবং 'এততিিন্ন, উচ্চকোটির সাহিত্য- 

রচনার জন্ত নিখিল ভারতের সর্-প্রধান ভাষা সংস্কত তো৷ ছিলই | 

তুকণী-বিজয়ের পূর্বে, ভারতের অন্ত প্রদেশের লোকেদের অবস্থা যেমন ছিল, 

তেমনই, একটা প্রাস্ত-নিবদ্ধ বিশেষভাবে গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় গৌরব অনুভব না করিয়া 

বঙ্গদেশের রাজা, পণ্ডিত, ধর্ম প্রচারক, কবি, শিল্পী, এক নিখিল-ভারতীন্ন সভ্যতার 

পুট্টিসাধনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতটুকু উপায়ন ভারত-মাতার চরণ- 

তলে সেদিনের গৌড়ব্ল-বাসী আনয়ন করিয়াছে, তাহা সে প্রাদেশিক আত্মসত্তা, 

অর্থৎ বিশ্যেভাবে বঙ্গবাসীর সত্ত। বা চেতনা উপলব্ধি না করিয়াই করিয়াছে । 

রাজনৈতিক ব্যাপারে, _গৌড়- বঙ্গ-মগধ-পতি মহারাজ ধর্মপালের আমলে, একবার 

বঙ্গবাসী উত্তর ভারত্রে কনোজের রাজা চক্রামুধকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার 
কাজে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল; এতন্তিন্ন মহারাজ লক্ষ্ণসেনের সঙ্গে দক্ষিণ ভারত 

পমস্থ জয়যাত্রা করিয়াছিল। রাভনৈতিক প্রভাব ও দিথিজয় আদি ব্যাপারে 

বঙ্গবাসিগণের কৃতিত্ব বিশেষ কিছু ছিল না; মাটি আচড়াইলেই যে দেশে ধান 

মিলিত, সে দেশের লোকদের বাহিরে যাইবার অবশ্যক'তা হয় নাই। কিন্তু 

সংস্কৃতির বিষয়ে প্রাচীন বঙ্গবাসীরা ভারতের সংস্কৃতির ভাগ্ডারে লক্ষণীয় দান 

যোগাইয়াছিল। মহায!ন বৌদ্ধধর্মের শেষ যুগের ইতিহাসে বাঙ্গালার স্থান অত্তি 
উচ্চে। বৃহত্তর ভারতের পত্তনে বাঙ্গালার সহায়তাও যথেষ্ট ছিল। বিশেষ করিয়া 

ব্রর্মদেশ ও সুবর্ণ-ছ্বীপ বা! স্থুমান্রা এবং যবদ্ধীপের সঙ্গে বঙ্গদেশের ষোগ হিল। 

বাঙ্গালার তাম্রলিপ্ধ বা তমলুক বন্দর, ভারতের সভ্যতার বাহিরে প্রসারের জন্র 

এক প্রধান পথ ছিল। ভারতে প্রাচীন শিল্পের ইতিহাসে গৌড়-মগধ রীতির 
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াস্কর্ধ্য একটা প্রধান বন্ত--এই রীতির বিকাশে বাঙ্গালার বরেন্দর-ভূমির ধীমান্ ও 

বীতপাল নামক ভাস্করদ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । _সংস্কৃত 

সাহিত্যের ইতিহাসেও বঙ্গদেশের দান, অল্প নহে। “গোঁড়ী রীতি*..নামক, সংস্কৃত 
কাব্য-রচনার রীতি বাঙ্গাল! দেশেই উদ্ভূত হ্ম বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। 

বাঙ্গালী কৰি জয়দেবের গ্লীত-গোবিন্দ ভারতীয় সাহিত্য-গগনে এক উজ্জ্প 

জ্যোতিষ্ষ। ব্যাকরণ, শব্দকোষ, টীকা-টিপ্পনী গ্রস্থেও বঙগদেশয় পণ্ডিতগণও 

পশ্চাৎপদ হিলেন না। 

মোটের উপর, বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ_ ভারতের সাধারণ সংস্কৃতির ভাণ্ডার 
শা আহ বার তালি 

পূর্ণ, করিবার জন্য যথোপযুক্ত ভাবে [অংশ গ্রহণ ক করিয়াছিল | কিন্তু এই অংশ 

কার্য যখন ঘটিগাছিল, তখন তাহাদের বজীঘ বা গৌড়ীয় অর্থাৎ বাঙ্গালী রা 

বিশ্যে ্ গৌরব- -বৌধ হওয়া সম্ভবপর ছিল না,_-তখন বাঙ্গালা ভাষা স্থতিকাগারে, 

এবং বাঙ্গালী জাতির বা অন্ত কোনও প্রাদেশিক জাতির মধ্যে এই প্রকারের শ্বতন্থ 

অস্তিত্বের চেতনা আমে নাই। চন্দ্রগোমী, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, ভট্ট ভবদেব, জয়দেব, 

বন্দিঘাটীর [সবানন্দ রভৃতি_ ইহারা প্রাচীন ভারতের, ইহাদের লইয়া সমস্ত ভারত 
সং. সব? সে রন 

গৌরব করেন_ বাঙ্গালী বলিয়া বিশিষ্ট বোধ বা চেতনা ই'হাদেব সময়ে ছিল না। 

মুসলমান যুগে বাঙ্গাল! ভাষা স্থষ্ট হইয়া! গিয়াছে, কিন্ত বান্গাদী তখনও  পুর্ণভাবে 

সাত্মাভিমান হয় নাই । তুক্ণী-বিজয় প্রথমটা বাঙ্গালীর জীবনের অঞ্চল-দেশ মাত্র 
্পর্শ করিয়াছিল ; ইহা তাহার ভীবনকে পৃরা-পুরি পরিবপ্তিত করিতে পারে 
নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে ষে একটা উন্মুখ আন্তর্ভারতিকতা জাগিয়া উঠিতেছিল-_ 
হিন্দু আমলে স্বাধীন-ভাবে অন্ান্ প্রদেশের সঙ্গে সংস্পর্শে আসিয়া তাহা বাঙ্গালীর 
প্রাদেশিক জীবনকে সম্পূর্ণ করিয়া দিতেছিল ) কিন্তু মুসলমান রাঁজশক্তি আসিয়! 
অন্ততঃ কিছু কালের জন্য তাহা ব্যাহত করিয়া দিল। আপন্ন আপদ হ্রুতে 
আত্মরক্ষার জন্য বাঙ্গালী কৃর্ম-বৃত্তি অবলম্বন করিল, বাধ্য হইয়৷ সে তাহার গ্রাম্য 
জীবনের মধ্যেই অঙ্গ-সংহরণ করিয়া লইল। খ্রীষ্টা় ১২০* সালের. পর হইতে, 
১৮৫০ সালের দিকে, ইংরেজের সঙ্গে মিলিয়া ভারতের চারিদিকে ছড়াইয় পড়া 

পধ্যস্ত, অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভ হইতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্স্ত, 

সাড়ে-সাত, শত বংসর ধরিয়া বাঙ্গালীর যে জীবন ছিল, তাহা মোটের উপর ্ া্য 
জীবন ছিল। যখন খন রাজপুত, , মারহাট্ট্া, শিখ, উড্িযা, 1, তেলুগু, কানাড়ী, পাঞ্জাব 

ও ও উত্তর ভারতের  হিনদুও মুসলমান, এই সব জাতি মারামারি কাটাকাটি করিয়া বা 

মিলন করিয়া ভারত্রে_ মধ্যযুগের বা. 1 মুপলমান-ধুগের ইতিহাস ' গড়িয়া তুলিতে 

১১ 
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নিযুক্ত, তখন, কবির ভাষায়-_ 

77. প সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগেনি স্বপনে, 
পাঞজনি সংবাদ, 

' বাহিরে আসেনি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে 

শুভ শঙ্খনাদ ! 

শাস্ত-যুখে বিছীইয়া আপনার কোমল নির্মল 

শ্যামল উত্তরী, 

তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পলী-সম্তানের দল 

ছিল বক্ষে করি? ॥ 

মুপলমান ঘুগে বাঙ্গাপী হিন্দুদের মধ্যে শিজ সংস্কৃতিকে সদূঢ় করিয়া রাখিবার 

প্রয়াসের কলে, বাঙ্গাপীর সাহিত্য পুষ্টিলাও করিল। কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে একটা 

গেছো ভাব কায়েমী হইয্জা গেল। হিন্দু যুগে বাহিরকে লইম। তাহার যেটুকু 

কারবার ছিল-_-ভারতের অন্য প্রদেশকে লইছা, ব্রহ্ম, 'যবদ্ীপ, পিংহল, . তিব্বত 

প্রস্থাতি বৃহত্তর ভারতের দেশকে লইয়া ছিল,-_-সেটুকু আর বজায় রহিল না। 

বাঙ্গালী নিজ সন্কার গ্রাম্য সমাজ ছাড়িন্। কচিৎ বাহিরে যাইত--সংস্কৃত-শিক্ষার 
জন্য নিখিলা ও কাশী, এবং তীর্থ-যাত্রার জন্য পুরী, গয়্া, কাশী, পরে বৃন্দাবন, কচিৎ, 

কারী, রামেশর, দ্ধারকা ইহাই তাহার দৌড় ছিল। এতভ্তিন্। কখন-সখন 

(বিশেষতঃ মোগল বিঅথের পরে ) কোনও-কোনও বাঙ্গালী জমিদার, দিল্লী-আগ্রা 

পর্যন্ত যাইতেন,বাদখাহের দরবারে সেলাম িবার জন্য, জমীদারীর সনদ 

আনবাপ জন্য। বার্াপী মুনলমান এবং সম্ভবতঃ ছুই চারিজন বাঙ্গালী হিন্দুও 

বহিধ্াণজ্গ্যের জন্য ষোড়শ শতকের শেষ পধ্যস্ত জাহাজে করিয়৷ এদিকে বর্ম, 

মালদেশ ও দ্বীপময় ভারত, ওদিকে দক্ষিণ-ভারত ও সিংহল, গোয়া, গুজরাট, এবং 

আরবদেশ পধ্যস্ত যাইত। কিন্তু এই সাগর-যাত্রাটুকুও ফিরিঙ্গী “হ্র্মাদ* বা 

পোতুগীস বোস্ধেটিয়াদের উৎপাতে বন্ধ হইয়া গেল, বাঙ্গালী পুরাপুরি ঘরবাসী 
হইয়া দীড়াইন, তাহার জীবনে সাগরের ছাপ আর পড়িল না। কালাপানি পার 

হওয়া তাহার পক্ষে অপশ্ুব ব্যাপার হইয়া দাড়াইল, এবং তখন পণ্ডিতের! একট 

কলিযুগে সাগর-যাত্রা নিষিদ্ধ মনে করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীর একট! গৌরবের 

পথ এই ভাবে অবস্থ-গতিকে রুদ্ধ হইয়া গেল; মুলমান রালশক্তি-ও এ বিষয়ে 

নিশ্চেষ্ট রহিল, কোনও সাহীয্য করিতে পারিল না। মোগল-পূর্ব যুগে বারেন্দ্ 

ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র কবিভীরতীর মত এক-আধজন বাঙ্গালী, বৌদ্ধ হইয়া সিংহলে গির! 
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বাঙ্গালার সঙ্গে বাহিবের যোগের পুনরানয়নের চেষ্টা করিতেন, কিন্ত তখন গেঁয়ো 

খ্ববমুখা বাঙ্গালীর কাছে তাহার কু'ড়েঘরের প্রনীপটাই প্রিয় হইয়া গিয়াছিল, সে 

বাহিরের আলো]-কে আলেরা ভাবিয়া তাহার পিছনে ঘুরিতে ভন পাইল। 

“বৃহত্তর বঞ্জ” বপিতে এখন আমর! যাহা বুঝি, তদন্রূপ বাঙ্গালীর প্রসার, 

মোগল-পূর্ব যুগে একমাত্র ঠৈতন্যদেবের প্রভাবে নৃতন করিয়া ঘটিছিল। কিন্ত 
এখানেও আমাদের সময়ের মত সঙ্ঞান গোঁড়িয়াপনা বা বাঙ্গালীয়ানা একেবারেই 
ছিল না। ঠচতন্যদদেব আনিয়া বাঙ্গানীকে আব প্ঘঃরো৮ ও “কুণো” থাকিতে 

দিলেন নাঃ তিনি যে নাম-প্রচাবের আহ্বান শুনাইলেন, তাহাতে সে আর নিজ 

কুটীর ঝ| গ্রামে নিবদ্ধ থাকিতে পারিল না, তাহাকে বাহিরে আসিতে হইল; 

রাজনৈতিক বিষয়ে না হউক, আধ্যাত্মিক্ক জীবনে তাহাকে আর একবার বড় হইতে 

ভইল, ভারতীয় হইতে হইল । ঠচতন্বাদেব বাঙ্গালীর মধ্যে আদর্শ পুরুষ ছিলেন, 

তিনি বাঙ্গালীদের মধ্যে অন্ততম শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন $ কিন্তু তিনি কেবল বাঙ্গাল! 

দেশের নহেন--তিনি বাঙ্গীলীত্বেব বছ উর্ধ্বে অবস্থিত ছিলেন। তীহাকে লতয়া 

কেবল বাঙ্গালীয়ানার বড়াই করা অশোভন ও অনুচিত হইবে, এবং সেরূপ করিলে 
তদ্বারা চৈতন্তদেবের লোকোত্তর চরিত্রের অমর্যাদা করা হইবে । পুবীতে ভনৈক 
উড়িয় পৃপ্ডিতেব কাছে শুনিক়্াছিলাম--চৈত তন্তদেবেব, সম্বন্ধে গভীব, ভক্তির সহিত 

ঠিনি ক গিনি বস্তেছিলেন_-“ মহাপ্রতু লোকোত্তর পুরুষ ভিলেন, তিনি ভারতবর্ষের 

কোনও বিশেষ জাতির নন; তাহা _বাল্য- জীবন ও প্রথম- যৌবন অতি বাহিত 
হইঘাছিল: বাঙ্গালীদের মধ্যে, দগ্সিধীদেব মধ্যে ও হিন্দ স্ানীদের মধ্যে মধ্- -সীবনের 
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ক্িয়ুদংশ তিনি. অতিবাহিত করেন, এবং তাহার শেষ জীবন তিনি ন্ যাপন করেন 

উড়িয়াদের মধ্যে ।” চৈততম্যদেবের শিক্ষা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠ। 

হইল । বাঙ্গালী পুরীতে গেল, স্থদূর বৃন্দাবনের তীর্ধগুলির উদ্ধার করিল, বৃন্দাবনকে 

গৌড়ীয় বৈধব চিন্ত। ও দর্শনের অন্তম প্রধান কেন্দ্র কবিয়া তুনিল। হিন্দু ধুগ্গর 
পরে, আবার বঙ্গের বাহিরে, গৌড়-বঙ্গের পণ্ডিতের, ভক্তের ও কর্মীর গমন ও 

অধিষ্ঠান হইল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদ্দায়ের প্রসারের সঙ্গে, বাঙ্গাল ভাবের-_ 

বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব সাহিত্যের- প্রচার, বাহিরের প্রদেশে কিছু-কিছু 

হইল বটে, কিন্ত তখনও এ ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর সঙ্জান ও সাত্মাভিযান বাঙ্গালীয়ান! 

দেখা দিল না। , 

মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভূত শাদন বাঙ্গালাদেশে স্থপ্রতিঠিত হইল। মানসিংহ 

আপিয়া পূর্ব-বাঙ্গালার দেবমূতিকে আম্বেরে লইয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গানী 
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ব্রাহ্মণ পুরোহিত গেল। বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালীর প্রতিষঠিত গোবিন্দদেব তদ্রপ 
অয়পুরে হিন্দু রাজার রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজপুতানার কতকগুলি 
রাজ্জে, মথুবা বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালী গোম্বামীদের অধিষ্ঠান হইল। বাঙ্গালী, 
ক্যোতিষী, পণ্ডিত বিদ্ভাধর, জয়পুর-নগর স্থাপনের সময়ে, সবাই রাজা জয়সিংহর 
সহায়ক হইলেন। ষোড়শ শতক হইতে শ্শ্রীরূপ-সনাতন-জীব প্রমুখ বৈষণব' 
গোম্বামিগণের অবস্থানের ফলে, বুন্দাবন বান্লালী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের ও গৌড়ীয় 

বৈষ্ণব ধর্মের একটা প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। এই সব কৃতিত্বের জন্য বাঙ্গালী 
মধ্যাদ্রার বড়াই কেহ করেন নাই--ভারতের আর পাঁচটা জাতির মধ্যে অন্যতম 

ভ্রাতি-হিসাবে বাঙ্গালী পঙ্িতগণ এই কার্য; করিয়াছিলেন । 

মোগল-যুগে উত্তর-ভারতের সঙ্গে বাঙ্ষালার যোগ-স্থত্র আরও সুদৃঢ় হইল. 
বাঙ্গালীদের মধ্যে ফারসীর চর্চা বাণ্চিল। উত্তর-ভারতের রাজ-দরবারে বাঙ্গালার 

মলমলের চাহিদ| বেশী করিয়া হইতে লাগিল। বাঙ্গালার বাশের কুঁড়ের চাল- 
রচনার ধাচা, রাজপুত-মোগল বাস্তশিল্লে 09৮11100 ঝা বিমান-গৃহ নির্মাণে গৃহীত, 

হইল, ইহার ফলে রাজপুত-মোগল বাস্তশিল্লে “রেওটী” নামক বাকা-ছাত বিমানের 

উদ্ভব হইল । 

মুললমান যুগের চৈতন্তদেব ও তাহার শিষ্কান্ুশিষ্যদের দ্বারা প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম 
ছাড়া বাঙ্গালা-্দশ হইতে আর কোনও লক্ষণীয় আস্তর্ভারতীয় আন্দোলন উদ্ভূত 
হয়নাই । ধশ-সম্বদ্ধীয় আন্দোলন বলিয়া ইহাতে বাঙ্গালীয়ানার কোনও স্থান 

হিল না। সঙ্জান “বৃহত্তর বঙ্গ” তথন হয় নাই, যদিও প্রশংসনীয় ভাঁবে বঙ্গভাষীর 

প্রভাব বঙ্গের বাহিরে কোনও কোনও দেশে গিয়া পহছিতেছিল। 

অষ্টাদশ শতকের প্রথম হইতে বাঙ্গালাদেশে ইংরেজ ঈস্ট ইগ্ডিয়া' কোম্পানীর 

প্রাছুর্ভাব ঘটিতে থাকে । পারশ্থ-রাজের আর্মানী-জাতীয় প্রঙ্জারা যোঁড়শ শতক 

হইতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত, বাঙ্গালা দেশেও তাহাদের গতায়াত 
ছিল। ১৩৫* সালের পূরেই আর্ধানীরা কলিকাতায় একটা ব্যবসায়-কেন্দ্র গড়িয়া, 
তুলিয়্াছিল ; ইহাদের দ্বারা তৈয়ারী ক্ষেত্রে ১৬৯১ সালে ইংরেজ যোব চানণক 

ইংরেজদের একট| আড্ড। স্থাপিত করিয়াছিলেন । ধীরে ধীরে দেশ-মধ্যে 

ইংরেজদের প্রভাব ও প্রতৃত্ব বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে 

দুল পিরাজুদ্দোৌলার রাজ্যকালে, বাঙ্গালা দেশে ইংরেজরা! নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিয়া 
লইল॥ অজ্ঞান, স্বার্থাদ্ধ, কুঁচক্রী, ম্ন্তত্ব-বিহীন জনকয়েক বাঙ্গালী ও ব্গ-প্রবাসী 
জমীদার, সমাজ-ন্তো, সেনানী ও ধনী ব্যক্তি মিলিয়া, ম্বদ্দেশকে ইংরেজের হাতে. 
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তুলিয়! দিল। 
অষ্টাদশ শতকের মধ্য ও শেষ ভাগে বাঙ্গালীর যে অধোগতি হইয়াছিল, তাহার 

ইযত্ নাই। ইংরেজ বাঙ্গালাদেশে রাজা হইয়া বসিল, এবং বাঙ্গালাকে কেন্্র 

করিয়া ভারতবর্ষময় ইংরেজের রাজ্যের প্রসার ঘটাইল। .বাঙ্গালারই পয়সায়, এবং 
কেবল পয়সার, জন্ত যাহারা. .কাচা মাথা দিতে প্রস্তুত, এরূপ (তেলেগু].ও 

ভোজপুরিয়া সিপাহীর সাহায্যে, ইংরেজ খীরে-ধীরে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে 

প্রায় সমগ্র ভারত জর করিয়া ফোঁলল। ইংরেজ শাসনের বিস্তারের ঙ্গে-স্গে, 

ইংরেজের তক্লীদার-হিঙাবে বাঙ্গালীরও বিস্তার ঘটিল। যেখানে-সেখানে ইংরেজের 

ছাউনী, ইংরেঙ্গের তহশীল, ইংরেজের পুলিস, ইংরেজের দপ্তর, ইংরেজের আদালত, 

ইংরেজের ইন্কুল, ইংরেজের দোকান ও ইংরেজের ডাকঘর বগিল, যেখানে-সেথানে 

ইংরেজী-জানা! কেরাশী, রাজকর্মচারী, শিক্ষক, উকীল দরকার হইল, এবং বাঙ্গালী 

অল্প ছু'পাতা বা বেশী করিয়া ইংরেজী পড়িয়া, সেখানকার ইংরেজী-নবীস লোকের 

অভাব দূর করিল। হানপাতাল হইল, ইংরেজ ডাক্তারের নীচে বাঙ্গালী ডাক্তার 

গিয়া হাজির হইল। কেবল বাঙ্গালী মজুরের যাইবার দরকার হইল না--উত্তব- 

ভারতে. দৈহিক শ্রমের দ্বার! যাহারা জীবন-যাত্রা শির্বাহই করে এমন অশিক্ষিত 

লোকের. অভাব ছিল না। আর বাঙ্গালী ব্যবসান্টী কেহ গেল না, কারণ ইংরোজের 
সাহচর্য আপিরা,ব্যবসায়-কার্ধ্যে বাঙ্গালীর উৎসাহ্ ও প্রবৃত্তি অষ্টাদশ শতকের মধ্য- 

ভাগণুহইতেই কমিয়া আসিতেছিল। ওদিকে উত্তবভারত হইতে দলে-দলে মজুর, 

চাকর, দরোান, বণিক আপির! কলিকাতা! ও অন্যন্ত নগরে কায়েম হইয়া বধিল, 

পরে বাঙ্গ।লা দেশময় ছড়াইযা পড়িল। বিহারী, আদিল, হিন্দস্থানী আদিল, উড 
আ্লিল? পরে মারওয়াডী ও পাঞ্চাবী আসিল_-এখন ভাটিয়া ও গুজরাট 

আসিতেছে, নেপালী আদিতেছে, *তেলুগ্ড আদিতেছে। অন্থা মা্রাীও 

আদিতেছে। 

এইবূে বাঙ্গালার বাহিরে ইংরেছের আমলে ও ইংরেজের আশ্রয়ে নব'ন 

যুগের এক “বৃহত্তর বঙ্গ* যেমন প্রতিঠিত হইল,_তেমন-সে দিকে আমর! 

কোনও দৃষ্টি দেই নাই-_সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ঘরের মধ্যে এক-একটা “বৃহত্তর 
বিহার)” “বৃহত্তর হিন্দুস্থান,” “বৃহত্তর মারওয়াড,৮ প্বুহত্তব উড্ভিষ্যা* এবং হালে 

“বৃহত্তর পাঞ্জাব,” “বৃহত্তর গুজরাট,» “বৃহত্তর অন্তর,” “বৃহত্তর ভামিল্-নাড়,৮ 

“বৃহত্তর কেরল”-ও স্থাপিত হইতে লাগিল। “বুহত্তবঞ্বঙ্গগ এখন অতীতের বস্তু 

হইয়। দাড়াইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালার বুকের ভিতরে এই সকল “বৃহত্তর অন্ত- 
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প্রদেশ” বেশ বাড়-বাড়ন্ত অবস্থায়, বেশ জাকাইয়া বিছ্বমান ; আমরা স্বেচ্ছায় 
ইগাদের নিগড় পরিয়া রহিয়াছি, এবং ইচ্ছা করিলেও নিজেদের মুক্ত করিতে 
পারিতেছি না। 

ইংরেজ-আমলে এই যে “বৃহত্তর বঙ্গ" প্রতিঠিত হইয়াছে, তাহা খুব সচেতন, 

খুব সাত্মাভিমান বটে,_-কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালীর গর্ব করিবার বড কিছুই নাই। 

একদিক দিয়া ভাখিয়া দেণিলে, নবীন যুগেগ এই "বৃহত্তর বঙ্গ” বাঙালী জাতির 

পক্ষে চরম অগৌরবের। ভারতবধের রাজধানী হইতে স্থদূর কোণে অবস্থিত 

একটী প্রদেশের অধিবানী, একটী গেঁয়ো জাতি,_মধ্য-যুগের ভারতের ইতিহাসে 

যাহার কোনও স্থান ছিল না, রাজপুত, মারহাট্রা, কানাড়ী, তেলুগ্ুর মত উত্তর 

ভারতের হিন্দু আর মুসলমানের মত, ভারতের পাজনৈতিক ইতিহাস গড়িতে যে 
কোনও লক্ষণীয় সহায়তা করে নাই, যাহার একমাত্র গর্বেব বস্ত্র হইতেছে কিছু 

পরিমাণে সংস্কত বিদ্যার চ্। এবং মধ্য-যুগের আস্তর্ভারতিক ভাব-্গতে ঠতন্যের 

ব্যক্তিত্বকে দান করা,_সেই অনাদূত গেঁয়ে। জাতি, তাহার নেতাদেব অশ্রুত-পূর্ব 
নীচত্তা ও মুখতার বশে, মুট্িমেয় বিদেশীর হাতে স্বদেশকে বিকাইয়। দিল ঃ এবং 

পরে যখন তাহার দেশে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, সেই অর্থ দিয়া বাহির হইতে 

পিপাহীদের কিনিয়া, এই বিদেশীরা ভারতের অন্থান্ প্রদেশ জয় করিতে লাগিল, 

বাঙ্গালীর৷ অঙ্রন-বদনে নহে, মহোল্লাসে--বিদেশীর পিছনে পিছনে চলিল। 

গরীবের হঠাৎ বড়-মামুষী ঘটিল, আঙ্গুল ফুলিরা কলাগাছ হইল। সাহেবদের 

সঙ্গে-স্গে, বড়-সাহেবের নীচে বাঙ্গালী ছোট-সাহেব হ্ইঘা উঠিল। উড়িযা- 

প্রদেশের জনৈক বিখ্যাত জন-নেতার ভাষায়-_791706 7%99-এর সঙ্গে-সঙ্গে 

বাঙ্গালীর এক টী 17058100691958 701106 709 হইয়া দাড়াইল। 

এক ময়ুব-পুচ্ছে দেহ আবৃত করিয়া বাঙ্গালীর মন অহ্মিকায়_-“হাম-বড়া” 
ভাবে পুর্ণ হইল; ইংরেজ-কর্তৃক নৃতন বিজিত প্রদেশে তাহার সবুদাবী করিতে 
যাওয়ার মধ্যে যে কতখানি ধন্থ ছিল তাহ! সে বুঝিতে পারিল না, স্থানীঘ 

লোকেরাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না ; তবে ইহাতে তাহাদের মনের অন্তস্তলে অজ্ঞাত 

বা! প্রচ্ছন্র-ভাবে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে যে একটুখানি জুপ্ুপ্ম। বিদ্বেষ বা হিংসার ভাব না 

আসিয়া গেল, তাহা নহে। ইংরেজের সাহচধ্যের বলে, নৃতন-লন্ধ ইংরেজী শিক্ষার 

দন্ত ও মোহে, সে ভারতেব স্থপ্রাচীন সথসভ্য জাতিগুলিকে বহুস্থলে হেন্ন ভাবিতে 

লাগিন। তুর্য্যেব তাপ লোকে গ্রাহ করে নাঃ কিন্তু বাপির তাপ কেহ সহিতে চাহে 

না। বঙ্গের বাহিরে প্রতিষিত বাঙ্গালীদের যে স্থানীয় লোকে আর তিষ্টিতে দিতেছে 
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না, তাহার অস্তনিহিত অন্যতম কারণ বোধ হয় এই,__বিশেষতঃ এখন, যখন 
সকলেই বুঝিতেছে যে, সরকার-বাহাদ্বর আর বাঙ্গালীর প্রতি মোটেই গ্রীত নহেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি, হাতী পাকে পড়িলে বেডেও আসিদা লাথি মারিয়া যাঁয়__এ প্রবাদ 

অতি সত্য অভিজ্ঞতার ফল। 

গভীর-ভাবে তলাইয়া দেখিলে, এই পবৃহত্তর বঙ্গ” লইয়া ৫5 করা খুব 
শোভন ব্যাপার হইবে না। বাঙ্কাল!দের “বৃহত্তর-বঙ্গ*-র দেখাদেখি মহারাস্ত্রীয়েরা 

বৃহনুহারাষ্ট্” বলিতে আরম্ত করিয়াছেন--“বৃহন্মহা রাষ্ট্র” লইয়া! সভা সমিতিও হইয়া 

গিয়াছে । সকলেই বৃহৎ, সকলেই মহান্। কিন্তু “বৃহন্ুহা রাষ্ট্র” যে-ভাবে প্রসারিত 

হইয়াছিল, সে-ভাবে প্বুহত্র-বঙ্গ” প্রসার লাভ করে নাই। আবার প্রাচীন কালে 

( অর্থাৎ মুসলমান ও হিন্দুযুগে ) যদি আমরা প্রুহত্তর বঙ্গ”র কথা কল্পনা করি, 

তাহা হইলে তাহাব প্রতিষ্ঠাও যে সম্পূর্ণরূপে পৃথগ-ভাবে হইয়াছিল, তাহা 

বুঝিতেও দেরী লাগে না। আধুনিক কালের প্বৃহভ্তর বিহার* “বৃহত্তর উড়িযা।” 
যেভাবে বঙ্রদেশে বিন্তৃত হইতেছে, তাহা আবার ব্্গদেশের বুকের উপরে প্রতিষ্ঠিত 

“বৃহত্তর-মা রওয়াড়”, “বৃহত্তব গুজরাট” ও “বুহত্তব পাঞ্জাব” হইতে পৃথক্। 

উংরেজের “বৃতত্বব ইংলাণ্ড” লইয়া ইংরেজ জাতি গর্ব করিয়া থাকে, তাহাদের গর্ব 

করিবার অধিকারও আছে £ আরবের “বৃহত্তর আরব”, যাহা আরব দেশ ছাপাইয়া 

খুকি মেসোপোতোমিয়া, শাম বা দিরিয়া, মিলব, স্থদান, ভ্রিপোলি, তুনিসিয়া, 
“আল-জযাইর বা আল্জিয়স” মঘ রব বা মরোকো পধ্যন্ত বিস্তৃত হয়, স্পেন, কসিকা, 

দিসিলি, মাল্টা, পারস্য, মধ্য-এশিয। এক সময়ে যে “বৃহত্তব আরবদেশ*-এর পর্যযায়- 

ভুক্ত ছিল, সেই “বৃহত্তর আবব” লইয়া খালি আরব কেন, আবব-জাতিব মাপগালী 

বা শিষ্ত, অথবা ভাব-জগতের গরজা, অন্ত মুসলমান জাতিও গর্ব করিয়া থাকে । 

প্রাচীন-কালে ভারতের ভাব-রাজ্যর, ভারতের ধম সংস্কৃতি ও ভাষার প্রসারের 

ফলে, এশিনার প্রায় সর্বত্র যে “বৃহত্তর ভাবত” সংস্থাপিত হইয়াছিল, যাহার প্রত্যক্ষ 

ফল আমরা সেবিন্দিয় বা প্রাচীন মধ্য-এশিয়ায়, ইন্দোচীন বা ব্রক্ম-শ্যাম-কম্বোজ- 

চম্পায়, ইন্দোনেপিয়া বা মালয়দেশ ও দ্বীপমন-ভারতে, তথা! ভোট বা তিব্বত, চন, 

আনাম, কোরিয়া ও জাপানে দেখিতেছি, তাহা ভাবতের পক্ষে অস্ত্যন্ত গৌববের 

অবদান,_আমরা অধঃপতিত ভারতীয়েরা এই কথা ন্মধণ কবিয়াও এখন ধন্থা 

হইতে পারি। কিন্তু এখনকার প্বুহত্তব ভাবত? যে ভাবে আডকাঠিব সাহায্যে 

কুল চালান দিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা, ফিজি, গায়েন! প্রভৃতি দেশে নৃতন 

হত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া কি আমাদের বুক দশ হাত 



১৬৮ ভারত-সংস্কৃতি 

হইতে পারে? এই বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে_অথবা নিগ্রো ক্রীতদাসদের আগমনের 

ফলে আমেরিকার সংযুক্তরাষ্ট্রে যে "বৃহত্তর আফ্রিকা” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার 

সঙ্গে__কেহও কি “বৃহত্তর ইংলাড”-এর তুলনা করা ন্বপ্পেও ভাবিতে পারিবে ?-- 

“রামচন্দ্র” ও “রামছাগল”, উভয়ের মধ্যে "রাঘ” “শব্দটা সাধারণ--অতএব এই 

ছুই শব সামান্ত-ধমী _ইহা এই ধরণের হাস্তজনক কথা হইবে। 

আধুনিক “বৃহত্তর বঙ্গ” আমরা জানি । ইহার যে কোনও সার্থকতা ছিল না, 
ইহার দ্বারা যে ভারতের কোন কাজ হয় নাই, তাহা কেহ বলিবে না। কিন্ত 

রামদাস দ্বারা অনুপ্রাণিত শিবাজী কর্তৃক গ্রীষ্টীর সপ্তদশ শতকে বৃহম্মহারাষ্ট্রী যে 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত হম ও যে ভাবে তাহা অষ্টাদশ শতকে পেশওযাদের দ্বারা 
ভারতবর্ষময় বিস্তৃত হয়, তাহ বাঙ্গ।লার বাহিরে গিয়া পশ্চিমে ও দক্ষিণে একটু 

ঘুরিয়া আপিলেই বুঝিতে পারা যায় ॥ এবং তদ্র্শনে মহারাষ্ট্রলক্ষ্ী ও মহারাষ্ট্র 

সরম্থতীব নিকটে, মহারা্র-শক্তি ও মহারাষ্ট্র-বুদ্ধির সম্ক্ষে, মস্তক অবনত না করিয়া 

পারা যায় না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ভারতে তিন্রু-সংস্কৃতির সংরক্ষণ এই 

বৃহন্মহারাষ্্র দ্বারাই হইয়াছিল । এ কথা সভ্য বটে, সবত্রই যে বুহন্মহারাষ্ট, 

রামদাস ও শিবাজীর এবং রামশাস্্ী ও বালাজী বাজী রাওয়ের মহান আদর্শ-_ 

“গো-ব্রাহ্গণ” রক্ষার আদর্শ ( অর্থাৎ হিন্দুব সংসার ও সমাজ এবং হিন্দুব জ্ঞান ৪ 

সাধন] রক্ষার আদর্শ) দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহা নহে ; বাঙ্গালাদেশে 

নাগপুর হইতে কঙুকগুলা মারভাট্টা লুঠেবা (“বারুগীরু” ) অখপিয়া, পশ্চিম 

বাঙ্গালার গ্রজাদেব উপর যে অমানধিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি 

“ব্গী” নামের সঙ্গে এখনও জড়িত আচে । হিম্ত আমাদের দেশে একপ অপচার 

ছুই দশ স্থলে হইয়াছিল বলিয়া, আদর্শের মহত্ব এবং অন্যত্র তাহার কার্য)কারিত। 

খর্ব হয়না। উত্তর-ভারতের হিন্দী কবি ভূষণ যে বপিয়াছিলেন, শিবাজী আনিয়া 

ডিন্দুব * “চোটা বেটী.রোটী” অর্থাৎ হিন্দুৰ মাথায় শিখা বা ধর্ম, হিন্দুর মেয়ের সম্মান, 

এবং হিন্দুব, কটা অর্থাৎ অন্ন বা অর্থ-নৈতি ক, ্রীরন বুক্ষা করিয়া ছিলেন, তাহা অতি 
সত্য উত্তি। বিজেতা ধর্মান্ধ মুসলঘান-_-কি বিদেশী মুসলমান, কি হিন্দুস্তান 

মুদলমান-_-যেখানে যাহ। ভাঙ্গিয়াছিল, ধ্বংস করিয়াছিলঃ লোপ কবিতে চেষ্টা 

কবিয়াছিল--সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে মহ্ারাস্ত্রীয হিন্দুশক্তি তাহার উদ্ধার 

করিয়াছে, তাহাকে জীগাইয়া তুলিয়াছে, তাহাকে পুনজীবিত করিয়া তুপিবার চেষ্টা 
করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকেউত্তর-ভারতে, কাশীতে এবং অন্তর, সংস্কৃত-বিভ্যা 

ক্ষা, পাইন্াছিল--অনেকটা পেশোয়াদের পৃষ্ঠ-পোফিত মহারাষ্্রপগ্ডিতদের 
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চেষ্টায়। গয়ার বিষ্পাদ মন্দির, কাশীর বিশ্বেখ্বর ও অন্নপূর্ণা মন্দির, মহা রাষ্ত্ী় 
রানী অহল্যাবাঈয়ের কীত্তি। উজ্জর়িনীতে গিয়া দেখিলাম, মহারাষ্র রাজশক্তির 

প্রভাবেই অত বড় হিন্দুতীর্থটী পুনরায় প্রাণ পাইয়া টিকিয়া আছে। স্থদূর দক্ষিণে 

তামিলদেশ তাঞ্জোরেও মহারাস্ীয় হিন্দুব পূর্ণ প্রভাব । এ একেবারে অন্ত জিনিল। 

এ দ্িনিদ উনবিংশ শতকেব মধ্য-ভাগে ও তৃতীব-পাদে বাঙ্গালী কিছু-কিছু বুঝিতে 

পারিত-_কিন্তু হিন্দু নামেব মর্যাদা যাহার! ভুলিতে বসিয়াচ্ছে এমন অতি-আধুনিক 

বাঙ্গালী এ জিনিস বুঝিবে না । 

ইংরেজদের 207801979 হইয়া, অর্থাৎ তাহাদের ফড়িয়াগিরি করিমা 

আমাদের হালের বুহত্তর-বঙ্গেব গ্রসার | ইহ] নাগ্জেবী গোমন্তাগিরি দারোগাগিরির 

মতই ব্যাপার । হস্ত তাই বলিয়। ইহাতে বাল্লালীর পক্ষে সত্যকার আত্মপ্রনার্দেব 

থে কিছুই নাই, তাহা নহে। বাঙ্গালী তাহার এই তল্লিবাবীব, এই ফরিয়াগারর 

অনেকটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে । ইংবেজী শিখিয়া বাঙ্গালী যে জিনিসটী ভারতবর্ষের 

অন্ত ঘব জাতিব তুলনায় অনেক আগেই পাইয়াছিল-_তাশ্ার মনের আধুনিকতা, 

মনের সংস্কাব-মুক্ত ভাব_তাহা তাহাকে এমন একটা স্থানে উন্নীত করিয়াছিল 

যেখানে উনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগে বা দ্বিতীয়ার্ধে সাধারণ ভারতবাসীর 

€ বিশেষতঃ অ-বাঙ্গালী ভারতবামীর ) পক্ষে পনৃছানো, একেবারে অসম্ভব না 

হইলেও, বিশেষ কঠিন ব্যাপার ছিল। দুইটী জিনিস বাঙ্গীলী তাহার ইংরেজ 
গুরুর নিকট পাইয়াছিল,__জ্ঞানলিগ্ন। অর্থাৎ নৃত্তন খবর, বাহিরের জগতের খবর 
]ন্বাৰ আকাজ্কা)_এবং স্বাধীন চিন্তা। তাহার ম্বাধীনতার স্পৃহা এবং 

জাতীঘ্র্ভতার উন্মেষ এই স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গেই ডদ্ভূত হয় 
বঙ্গের বাহিরে গিয়া বাঙ্গালী চাকুরিভীবী এই দুইটা বস্তু ভারত-মাতার সেবায় 

উপস্থাপিত করিল। প্রবাসী বাঙ্গালীঞ্উত্তর-ভারতে ও অন্থাত্র যেখানে-যেখানে 

গিয়াছে, প্রায় সর্বত্রই ইংরেজী ইস্কুল খুলিয়াছে, অথব। ইংরেজী ইস্কুল খুলিতে 

সাহায্য করিয়াছে ; ইংরেজী শিক্ষার-__অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য 

গ্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে । টাকা-কডি দিয়াছে, জমি দিয়াছে, বিনা বেতনে 

পরিশ্রম করিয়াছে । এই শিক্ষা-প্রচার দ্বাবা, বিচার করিধা দেখিলৈ, এক হিলাবে 

সে নিজের পায়েই কুল মারিয়াছ্ে ; স্থানীর লোকেরা ইংরেজী-শিক্ষিত হইলে, 
বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা যে ও-সব দেশে আর থাকিবে না, সে কথা প্রবাসী বাঙ্গালীরা 

চিন্তা করেন নাই)--এই সকল ইংরেজী স্ুল প্রল্গিষ্ঠায় প্রাদেশিক স্বার্থবোধ 

ছ্টাহাদের একেবারেই ছিল না, সমগ্র ভারতের হিতৈষণা ইহার মধ্যে বিদ্যমান 
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ছিল। বাঙ্গালী উকিল ও অন্ত স্বাধীন ব্যবসায়ীর হাতে ইংরেজী সংবাদপত্র দ্বারা; 
রাজনৈতিক শিক্ষাও প্রস্থত হয়। হাঙ্গালীই ভারত-মাতার কল্পনা ও বোধ 
ভারতময় প্রচার করে, “স্থদেশী” মন্ত্র বাঙ্গালীর দ্বারাই প্রচারিত। রাজসরকারে 

বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠ। আগে যাহা ছিল, তাহার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া, শিক্ষা ও' 

দেশাআবোধের মন্ত্র বাঙ্গালী যখন প্রচার করিল, ভারতেব লোকেরা তাহা গ্রহণ, 
করিতে দ্বিধা করিল না,বাঙ্গালার বাহিরের লোকেদের চরিজ্রে এ বিষয়ে গ্রহণ- 

শর্তিও যথেষ্ট ছিল। ূ 

আধুনিক বৃহত্তর বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে চাকুরিগত-প্রাণ মদ্যবিত্ত শ্রেণীর 

ভদ্রলোকের ছার] । এইরূপ শিক্ষিত মধবিত্ত শ্রেণী ভারতে স্ব প্রদেশে নাই, বা 

ছিল না। চাকুরি- জীবী ছ ছাড়া, বাঙ্গালী কারিগর ও ব্যবসায়ী বোগ্বাই নগরে ও 

কাশীতে কিছু-কিছু আছে, এবং বহু তীর্থবাসী কাশী ও বৃন্দাবনে প্রবাসী হইয়া 

আছেন । বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্বীর্ণতা ও উদারতা, উভয়ই বুহত্বর বঙ্রে 

বিছ্যমান। নিগের সম্প্রদায়ের বা সামাজিক গণ্তীর বাহিরে কিছু দেখিলে, সে 

জিনিসকে সহজে বুঝিতে না পাবা, বা বুঝিবাব জন্য তাদুশ চেষ্টা না করা__ইহা) 

এক সাধারণ সঙ্কীর্ণতা ; বাঙ্গালী মধাবিত্ত শ্রেণী এই সন্কীর্ণতা হইতে মুক্ত নহে। 
এই সম্বীর্ণতার আনুষঙ্গিক আব একটা অবগ্রণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী:ত বিছ্যমান-__-অশ্ুচিত্ত 

দম্ভ বা 'অহমিকাঁ। অ-বীক্গালী সম্প্রদায়েব প্রতি প্রযুক্ত কতকগুলি সাধারণ গালি 

এই সঙ্থীর্ণতা ও দস্ত হইতে উদ্ভৃুত। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সন্কীর্ণতার সঙ্গে- 

স্ঙ্গে আবার আত্মুভোলা উদ্বারতাও দেখা যায়। 

বাঙ্গালী যেখানে-যেখানে বাস করিযাছেঃ তাগর শিক্ষা ও রুচি অঙ্গসারে সে' 

সাধ্য-মত সেধানকার লোকেদের উন্নতি কবিতে চেষ্টা করিযাছে। কিন্তু-- 
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- প্রবাসী বাঙ্গালীর সন্বঘ্ধেও এই কথা বলা যায়। ইংরেজী শিক্ষার ফলে, 

উত্তব-ভারতের নানাস্থানে নৃতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে । যেখানে এই 

শ্রেণীর অভাব বাঁ অল্পতা ছিল, ইংরেজ শাসন শ্রবহিত হওয়ায়, এবং ইংরেজী- 

শিক্ষিত কেরানী ও কর্মচারী, উকিল, ডাক্তাব, অধ্যাপক ইত্যাদির আঁবশ্টকত)' 

হওধায়, এই শ্রেণী বিগত পঞ্চাশ বরের মধ্যে ভারতের সর্বত্র দেখা দিয়াছে । 

প্রবাসী বংস্গালী ইংরেজী ইস্থু প্রতিষ্ঠা করিয়া, এবং শিক্ষাদানে ও অন্য পে, 

ইংরেজের সহায়তা করিয়া, বাঙ্গালীর বাহিরে এই শেণীর উদ্ভবে অংশ-গ্রহণ 
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করিয়াছে । যেমন-যেমন এক-এক পুরুষের লোক অস্তহিত হইয়৷ যাইতেছে, 
তেমন-তেমন এখন তাহাঁদের কৃত জনহিতকর অঙ্গুষ্ঠানের কথা বাঙ্গালার বাহিরের' 

লোকের ভুলিয়া যাইতেছে, বাঙ্গালীর উদারতার কথা ভুলিয়া যাইতেছে,_-কিন্ত 

বাঙ্গালী যে সরকাবের পিয়ার! ছিল এবং বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ-কেহ যে তুচ্ছতাব 

সহিত বাহিরেব লোকেদের সঙ্গে ব্যধহাব করিত, সে কথা তাহারা মনে কবিয়া 

রাখিতেছে। এখন সরকার ও জনসাধারণ এক হইয়াছেন__অবস্থ|-গতিকে প্রবাসী 
বাঙ্গালীর উচ্ছেদ্রনাধন ঘটিতেছে। ইহার উপর বিধাতার মার আছে) বিহারের 

ভূমিকম্পে কয়েক মিনিটের মধো, বিগত তিন-চারি পুরুষ ধরিয়া বিহারে বাঙ্গালী, 

যাহা গড়িয়া তৃলিয়াছিল, তাহার অনেকখানি ভূমিসাৎ হইয়া গেল$ বিহারে 

প্রতিষ্ঠিত "বৃহত্তর বঙ্গ” এখন হতশ্রী, ম্বতপ্রায়। 

দক্ষিণ ভারতে ঈংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর যেন আবশ্তকতা হর নাই, কাজেই 

বাঙ্গালী চাকুরিয়্াকে সেখানে যাইতে ভয় নাই। ওদিকে বে্গল-নাগপুর রেল 

লাইনের প্রসাদে তেলুগু, তামিল ও মালয়ালী কেরানী আসিয়া এখন বাঙ্গালীর 

ঘরের ভিতর চড়াও হইতেছে । 

৮৮(এই অবস্থার প্রতীকার কি? “বৃহত্তব বর্গ”্র ছুরবস্থা বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালী 

জাতির নিজের দুরবস্থারই অংশ মাত্র । বাঙ্গালা দেশের_-বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী 

হিন্দুর__-জীবন-সমস্া গুরুতর হইঘা উঠিতেছে । অথচ এ-দিকে ন্চেমন কেহ চিন্তা 

করিতেছেন না । “ওরিএণ্টাল” নৃত্য, তরণী-নুত্য, বিভিন্ন সিনেমীশ্ুপ্ালাদের 

নব-নব “অবদান”, যৌনত্ত্ব লইয়া রচিত উপন্যাস, সহ-শিক্ষা, ফুটুবল, এবং 

অবসর মত একটু-আধটু নিজ পঙ্গু সমাজের নিন্দ-কটক্তি ও সঙ্গে-সঙ্গে “রা্।” 

অর্থাৎ রুষধদেশের প্রগতির প্রশংসাময় আলোচনা_-এই পথে আমাদের যুবকদের 

মন চালিত হইতেছে । নিজ পারিপার্রিকের, অর্থাৎ যে সমাজের মধ্যে অণমরা 

জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহার কোনও কাজ কবিবাব কথা উঠ্ঠিলে, সমগ্র ভারতী 

অথব! সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রসঙ্গ তুলিয়া এ সমস্ত ছোট কথা চাপা দিয়! আমরা 

আত্মপ্রলাদ লাভ করিয়া থাকি। হিন্দু হিন্ুসমাজ্জের উন্নতি কবিতে চেষ্টা করিলে, 

তাহাকে আমরা ৩00০], বনিরা, গালি দেই। দেশের ভিতরে তে। 
আমাদের এই অবস্থ।। বাহিরের অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখিবারই সময় পাই না 

_প্রতীকারের চিন্তা তো দূরের কথা। 

বিহার এবং সংযুক্ত প্রদেশের পূর্ব-অঞ্চলের ক্ুতুকগুলি চিন্তাশীল প্রবাসী 

বাঙ্গালী, যাহারা নিজেদের অবস্থ'র সম্বন্ধে চিন্তিত এবং ভবিষ্ৃদ্বশী্দের 
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সন্থদ্ধে ভীত, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি-_চাকুরির দিকে তাকাইয়া 

থাকিলে “বুহত্তব বঙ্গ” আর টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। বীচিয়া থাকিতে 

হইলে ব্যবদায়ের ক্ষেত্রেই প্রবাসী বাঙ্গালীকে ঝুঁকিতে হইবে। এ-দিকে 

প্রতিযোগিতা খুবই আছে, তবে নধাপূর্ণ প্রতিযোগিতা, আত্মলঘুতাবোধপূর্ণ 

প্রতিযোগিতা নাই,_ষে প্রকাবের প্রতিযোগিতা চাকুরির (ক্ষত্রে ও “ভন্রলোক*- 

শেণীর লোকের ব্যবসায়ে বিদ্যমান দেখা যায়। বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালীদের 

চাহিদা যিটাইবার জন্য যে সকল বাণিজ্য ও ব্যাপার, সেগুলির একটা বড় অংশ 

প্রবাসী বাঙ্গালীদের হাতেই থাক উচিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বেনারসী কাপড়ের কথা 

বল] যাইতে পারে। বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্র-গৃহস্থেব বিবাহে বেনারসী জোড় ও সাড়ী 

( অভাবে বিষ্ুপুরেব চেলীর জোড় ও সাভী) না হইলে চলে না। বেনারশীর 

সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে, এমন জরীর কাজযুক্ত চেলী বা রেশমের বন্ধ 

বিষুপুরে এখনও তৈরী হয় নাই, তবে হওয়া উচিত) এততিন্ন, বেনারসী জরীর 

কাজেব কাপড়ের একটী আভিজাত্য আছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে বেনারসী 

কাপড়ের এত আদর থাকায়, এ ভীষণ ছুদিনেও বেনারসী বন্-শিল্প কতকটা রক্ষা 

পাইয়'ছে_-এ-কথা বেনাবসী কাপড়েব ব্যবসারীর মুখে শুনিয়াছি। এই কাজ 

কাশী-প্রবাপ)ী বাঙ্গালী কিছু-কিছু হাতে লইয়াছেন। আবও বেশী লোকের এই 

প্রকারেব কাজে নামা উচিত। বাহির হইতে যে খিয়েব, মাছের ও ন্ট খাছয- 

দ্রব্যের চালান আসে, সেদিকেএন আনাদেব অবহিত হইতে হইবে। বাঙ্গালা 

দেশেব মাল যাহা বাঙ্গালার বাহিবে অন্য প্রদেশে যায়, তাহা যথা-সম্ভব প্রবাসী 

বাঙ্গালীর হাত দিয়া যাহাতে যাইতে পারে ততদ্বিষরেও চেষ্টা কব উচিত। 

ব্যাপারটী মোজা বা সহজ-সাধ্য নহে। এক তো আমাদের বাণিজ্যের উপযুক্ত 

বুদ্ধি বা তদ্বিষয়ে রুচি নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ প্রতিকূলতা অনেক । পয়সা উপাজনের 

ক্ষেত্রে কোনও ৪6130100006 বা সুকুমার ভাব নাই। ব্যবপার-বাণিজ্য যাহারা 

টাকা করিতে নামে তাহার! (অন্য বহু ব্যবপায়েরই মত) অনেক সময়ে নির্মম 

হাদয়ুহীনসার ও স্বার্থপরতার পরিচব দিয়া থাকে। বাঙ্গালার সহিত গুজবাটের 

কলওরালা ও বাণকৃদ্িগের বাবহাব আমাদের সকলেরই ম:ন বাখ! উচিত । 

ধুহন্তব বঙ্গে বাঙ্গালীর সাহিত্য-স্থষ্টর জন্য চেষ্ট/াআম:র মনে হয়, এ বিষয় 

এখন ক্ছুকালের জন্য ধামাচাপা খাক। এখন ঘরে আগুন লাগিগ্সাছে, সাহিত্যিক 

ব্যসনের সময় এখন নাই | বাসী বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েরা ঘরে বাপ-মানের সঙ্গে 

বাঙ্গালা বলিবে, এবং অন্ততঃ বাঙ্গাল! পড়িতে ও লিখিতে শিথিবে, উপস্থিত ক্ষেত্রে 
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এইটুকু হইলেই যথেষ্ট । যাতায়াতের সুবিধার প্রপাদে বঙ্গের সঙ্গে “বৃহত্তর বজ্র 

যোগস্থজ্র সহজে নষ্ট হইবার নহে $ বৈবাহিক আদান-প্রদান যতদিন ছএ্রেণীর বা 

স্বজাতির মধ্যেই হইবে, ততদিন প্রবাসী বাঙ্গালীর অবস্থা আম্বেরের 'িলামাতা? 

যখোহরেশ্বরীব পুরোহিতদদের মত অথবা করৌলীর গোম্বামীদের মত আর লহ্জে 

হইবে না। স্বশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ বদ্ধ হইলে, অর্থাৎ বিবাহ-বিষয়ে আধুনিক 

হি'ছুয়ানী ষে ভাবে চলিতেছে তাহা! অচল হইলে, প্রবাসী বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব 

খুচিবার বেশী দেরী আর থাকিবে না। 

“বৃহত্তর বঙ্গ” ধাহাদের লইয়া, তাহারা আর একটা জিনিস সহজে করিতে 

রেন, এবং তত্র তাহার! বঙ্গদেশের তথা ভারতের সেবা করিতে পারেন। 

বাঙ্গালীর সহিত অন্ত প্রদেশের লোকেদের, এবং অন্ত প্রদেশের লোকদের সহিত 

বাঙ্গালীর পরিচয় তাঁহাদেরই দ্বারাই ভাল করিয়া হইতে পারে । এই কাজের জন্ট 

তাহাদের মাতৃভাষা ভাল করিয়া শেখা উচিত, এবং স্থানীয় ভাষাকে দ্বিতীম্ব 

মাতৃভাষার মত কবিয়া লওয়! উচিত। হিন্দী, উর্দূ উড়িয়া সাহিত্যে কতকগুলি 

বাঙ্গালী সম্মানের স্থান করিয়া লইয়াছেন, ইহা! আমার্দের পক্ষে কম আনন্দের ও 

গৌরবের কথা নহে । রাধানাথ রায়, অমুতগাল চক্রবী, বাৰু যমুনাদাস, শ্রীযুক্ত 
নলিনীমোহন সান্যাল--ই"হারাই যথার্থ বুহত্তর-বঙ্গের সেবক | হিন্দী, উদ? বাজ- 

স্থানী, গুজরাট, পাগ্তাবী, উড়িগজ, মারহাট্রৰ গ্রভৃতি ভাষা হইতে অেষ্ট বই বাঙ্গালাম 

অন্থবাদ করা--এ দিক্ দিয়াই তাহাদের বঙ্গবাণীর সেবা সার্থক হইতে পারে। 

অবপ্ত ধাহার শক্তি আছে, যে অবস্থায় থাকুন. না. কেন সেই অবস্থাতেই তিনি 
প্রঙাএসাএপবা৯৬্পনিত হরি +৩155 

সত্যকার সাহিত্য-সথ করিতে পারিবেন,। 
০০ 

ভারতের ৰাহিরে “বুহত্তর বঙ্গ” ধরিব না-_সেখানে “বুহত্বর ভারত” বিদ্যমান, 

--সেখানে দু-পাচজন বাঙ্গালী থাকিলে একত্র মিলিফ় বাঙ্গাল! সাহিত্য, বাঙ্গাল! 

গান, বাঙ্গালার বিশিষ্ট সংস্কৃতি লইয়া! আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু বিদেশীর 

সমক্ষে বিশেষ ভাবে বাঙ্গালার তিলক কপালে পরিয়া৷ বেড়াইলে, সমগ্র ভারতের 

ইতিহাস ও সংস্কৃতির অচ্ছেছ্া একত্তের বিরুদ্ধেই কাধ্য কর! হইবে । সত্য কথা 

বলিতে গেলে, ভারতের বাহিরে কোথাও “বৃহত্তর বঙ্গ গড়িয়া উঠে নাই। বর্ষা_- 

সে তো! এতাবৎ ভারতের অংশ হইয়া ছিল। বর্মায় প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালী 
মুসলমান (কৃষক ও নাবিক শ্রেণীর লোক ) যায়, কিছু-কিছু কেরানী যায়ঃ অন্ত 
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প্রদেশ হইতে তেলুগ ও তামিল কুলি, শিখ পাহারাওয়ালা, হিনুস্থানী দরোয়ান, 
উাডয়া মালী ও মিশ্ী, এবং খোজা ও ভাটিয়া, চে, চুলিয়া ও লাবের যায়। তাহারা 
এনা বৎ বমীদের সংস্কৃতিতে কোনও অংশ গ্রহণ করে নাই। সকলের এক উদ্দেশ্য 

_-কোনও রকথে বর্মার লোকেদের কাছ হইতে পয়সা উপার্জন করা, অথবা 

চাকুরি-জীবী হইলে, কোনও রকমে চাকুরিট্ুকু বজায় রাখা। বর্মায় শিক্ষিত 

বাঙ্গালীর অভাব নাই ; এবং বর্মী জানেন, বেশ ভাল রকম বর্মী জানেন, 

এমন শিক্ষিত বাঙ্গালীও অপ্রচুর নহে। কিন্তু কয়জন বাঙ্গালী হিন্দু বর্মার 

বৌদ্ধদের সঙ্গে মেলামেশ! করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে ভাব গত আত্মীয়তা 

বাড়াইয়৷ তুপিতে পারিগাছেন? ভারতবর্ধীয়েরা বর্মীদের কাছে “কালা খোয়ে” 
অর্থাৎ “সাগর পারের কুকুব” মাত্র রহিয়া গেল। তাহাদের মধো ক্রমে একটা 

তীব্র ভারতীয-বিছ্বেষ দেখা যাইতেছে--তাহার বনু শ্ষ্টির পরিচয় আমর। খবরের 

কাগজে পড়িতেছি। ভারতীয় সংস্কৃতি বমখ্দেব ছ্বারে পহু'ছাইয়া দিতে কম 

'জন চেষ্ট] করিয়াছেন? ব্মীদের সম্বন্ধেও আমর! কতকটা অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছি-_ 

তাহাদের ব্যবহাবিক, মানসিক ও আধ্যান্সিক জীবনের কোনও খবর আমাদের 

কাছে পহুছায় নাই। 

বর্মার বাহিরে অন্যত্র বাঙ্গালীর সংখ্যা নগণ্য । শ্যামদেশে ছুই এক জন 

ডাক্তার, ইঞ্চিনিরার ও কেরানী 7 মালয়েও তাই, অধিকন্তু ছুই চারিজন ব্যারিস্টার 

পূর্ব-আ.ফ্রিকাদ্র, কেনিয়ায় ও তাডাঞ্িওক্কীয় ছুই-চারিজন বাঙ্গালী আছেন শুনিয়াছি। 

ইংলাগ্ডে, স্রান্সে, জর্মানীতে কিছু কিছু বাঙ্গালী বিছ্বা্থী গুরুকুল-বাস করিতে 

যান মাত্র, স্থায়ী ভারতীয় অধিবাসী খুবই কম। সুতরাং ভারতের বাহিরে “বৃহত্তর 
বঙ্গ”-র কথা উপস্থিত ক্ষেত্রে কাজের কথা নহে। 

উপসংহারে খালি এই কথা বলিতে চাই বাঙ্গালী ঘরে বড় হইলেই বাহিরেও 

বড় হইবে। “বৃহত্তর বল”-কে একটি জীবস্ত আদর্শ হিসাবে সার্থক করিতে গেলে, 

প্রবাসী£বাঙ্গালীর দায়িত্ব খুবই আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তদপেক্ষ। শতগুণ 

দায়িত্ব, ঘরবাসী বা বঙ্গবাসী বাঙ্গাণীর। বাঙ্গালা চারিত্য যুক্ত হইলে, ঘরে-বাহিরে, 
পথে-প্রবাসে সবত্র তাহার জয় হইবেই। 

“বৃহত্তর বঙ্গ” ,“বুহত্তর বঙ্গ” বলিল চীৎকার করিয়া কোন লাভ নাই। 

ইংরেজের 22190190190 হইয়া, ইহাদের ফড়িয়াগিরি করিয়া যে বৃহত্তর-বঙ্গের 

প্রতিষ্ঠা, তাহার কোনও স্থায়া ফল দেখা যাইতেছে না। উৎকট বাঙ্গ!লীয়ানা 

লইয়া বাঙ্গালী ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। আত্মরক্ষার জন্ত যে 



বৃহত্তর বু ১৭৫ 

"শ্ব, আত্ম-প্রপারের জন্ সে অস্ত্র অনেক সময়ে মোটেই উপযোগী হয় না। 

সমগ্র ভারতের একাত্মতা-বোধ ভিন্ন আন্তঃপ্রাদেশিক এক্য হওয়া সম্ভবপর 

নহে। এক. প্রদেশ কতৃক অগ্ঠ প্রদেশের উপরে আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক 

বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে প্রভাব চপিতে পারে ন!ঃ অর্থ-নৈতিক প্রভাব বাচাপ 

কখনও কেহ স্হা করিবে না। গুজরাট, মারওয়াড়, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের 

অর্থ-নৈতিক 98101190105 বা শোষণ আমাদের প্রাণপণে প্রতিরোধ করিতে 

হইবে। কিন্তু এ সব প্রদেশ হইতে যদি আমরা কোনও মানসিক বা আধ্যাত্মিক 

বন্ধক পাই, তাহ সাদরে গ্রহণ করিব। সমগ্র ভারত এক, ভারতের অথণ্ড ও 

অন্ছে্য একত্ব--এই বোধ আমাদের হিন্দু সংস্কৃতিতে ওতশ্রোত ভাবে বিছমান ; 
ইংরেজের শাসনে নৃতন যুগে এই কথাই বাঙ্গালী ভারতবর্ষকে শুনাইগ্াছে__ 

ইহাতেই তাহার প্রধান গৌরব ; বঞ্ষিনচন্দ্র বিবেকানন্ন ভূদেব রবীন্দ্রনাথের ৰাঁণী, 
শ্বদেশী আন্দোলনের যুগে, ভারতের একতাবোধকে দৃঢ করিতে সাহাষ্য করিয়াছিল ; 

ভাই ১৯০৪ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত বাঙ্গালীর নেতৃত্ব সমস্ত ভারত এক রকম 

মানিয়াই লইয়াছিল। অবশ্য বাঙ্গলীর কণ্পনা ও চিন্তাশক্তি এবং শিক্ষ।-বিষয়ে 

ঘোগ্যত। ইহার মুলে ছিল। এখন বাঞ্গালার বাহিবে যেমন জ্ঞান ও শক্তির বুদ্ধি 

হইতেছে, এদিকে তেমন প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া আমরা শক্তিহীন হইতেছি। 
ঘ% সামলাইর লইলেই বাহির আপনা হইভেই নিজেকে সামলাইবে । জ্ঞানে, 

চারিত্রোে, কর্মশীলতায় বাঙ্গালা আবার যখন বড় হইবে, এবং উচ্চ আদর্শে 

অন্ুপ্রাণিত যথার্থ মানুষের সংখ্যা যখন বার্থীলীদের মধ্যে বেশ৷ করিয়। হইবে, 

তখনই বাঙ্গনী যেখানেই যাইবে, সেখানেই নৃতন-ভাবে এক গোৌরবঘর “বৃহত্তর 
লুঙ্গগ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে | 



কাশা 

তিন বৎসর ধরিয়া ভারতের বাহিরে গুরুকুল-বাঁস করিয়া দেশে ফিরিয়াছি ॥ 

বিদেশের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নগর দেখিয়া আসিয়াছি-_-এডিন্বরা, অক্সফোর্ড, 

প্যারিস, বালিন, ড্রেদ্ডেন, নুযুবুন্ব্যার্গ, মিউনিক্, মিলান, জেনোয়া, পিসা, 
ভেনিস, ফ্ররেন্স, রোম, নেপল্স্, আথেন্সঃ সৌধে দ্েবায়তনে চিত্রশালাফ় 

অমরাপুরীবৎ সুন্দর এক-একটী নগবী; আবার ইহাদের প্রত্যেকটাই কোনও-না- 

কোনও প্রকারের শিল্প-কার্য্যের জন্ক বিখ্যাত--ফরাসীতে যাহাকে বলে ঘ]19 ০78: 

_-কলা-নগরী বা শিল্পন্থ্যমাময় নগরী । ইহাদের মধ্যে একটীতে--পারিস্এ- 

প্রায় বংসরকাল ধরিয়া বাস করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, এবং এই শহরকে মনে- 

প্রাণে ভালবাসিতেও আরম্ত করিয়াছিলাম । এই সমস্ত শহর কত প্রাচীন কীতি, 

মধ্য-যুগের ও রুচিৎ প্রাচীন-যুগের ইউরোপের কত প্রাচীন শ্বৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া 

বিচ্যমান। প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যেও এই নগরগুলি অতুলনীয়-_-কোথাও নদী, কোথাও 

বা পর্ত, কোথাও বা সাগব এই সকল স্থানকে নয়নাভিবাম করিয়া বরাখিয়াছে। 

প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য ও মাহ্ুষেব কুতিশিল্প, দুইয়ে যেন প্রতিযোগিতা করিয়া, এই সব 

শহরকে স্ৃন্দর করিয়া তুলিয়াছে। 

ইউরোহপ বান ও ভ্রমণের কালে যখন এই সব নগর দেখিতাম, তখন অহ্রহঃ 

আমাদের দেশের একটী নগরের কথা মনে জাগিত, এবং আবার ভাল করিয়া সেই 

নগর দেখিবার জন্য ও তাহার ভাব-ধারায় মান করিবার জন্য মনে এক বিপুল 

আকাঙ্জাময় আবেগ আসিত। সেই নগরটী হইতেছে কাশী। বাহিরের অনেক 

ভাল জিনিস দেখিয়া আপিয়া, তুলনা করিরা,ঘরের কোনও জিনিস যে সত্যই সুন্দর 
তাহা যখন বুঝিতে পারা যায়, তখন বাম্তবিকই মনে একটা আনন্দ জাগে । সত্যই, 

পৃথিবীর শ্রেষ্ট হন্দর 1115 ৫+/.:৮ গুলির মধ্যে যে কাশী অন্ততম, একথা জোর 
গলায় বলা যায় । আমরা বাঙ্গালীর! এই হিসাবে দুর্ভাগ্য--কাশী বা মদুরা, জয়পুর 

বা আগরার মত একটী কল'-নগরী বাঙ্গালা দেশে গড়িয়া উঠিল না। এইরূপ 
একটামাত্র নগরী সার] বাঙ্গালা দেশের মধ্যে দেখা যায়,__সেটা হইতেছে বিষুপুর ৯ 

বিষুপুর প্রাচীন মন্দিরে ও নানাবিধ শিল্পকাধ্যে বাঙ্গালা-দেশের সমস্ত নগরগুলির 
শীর্বস্থানীঘন। কিন্তু এই বিষুপুরকে বাঙ্গালী জন-সাধারণ চিনিল না, দেখিল না» 
"আদর করিতে শিখিল ন]। 



কাশী ১৭৭ 

এমন বাঙ্গালী কে আছে, এমন ভারতীয় হিন্দুও কে আছে, কাশী যাহার ভাল 
লাগে না? কোন্ কৈশোর বয়সে, সেই দুর স্বপ্রের যত ২৫।২৬ বৎসর পূর্বেকার 
কালে, প্রথম কাশী দেখিয়াছিলাম। তখন কাশীর প্রবহমীণ জীবনের দৃশ্ঠপটগুলিতে 
যে মোহন তুলিকাপাত দেখিয়াছিলাম, সে তুলির টান আমার সোনার কাশী 

হইতে এখনও মুছিয়! যায় নাই । রাজঘাট স্টেশনে নামিয়া, একখানি একৃক] করিয়া 

স্থদীর্থ পথ ধরিয়া বাঙ্গালীটোলায় আসি, আমার এক পিসিমা কাশীবাস 
করিতেছিলেন, তাহার বাসায় উঠি। কলিকাতায় ট্রাম ও ঘোড়ার গাড়ী মুখরিত, 
জনাকীর্ণ ও আমার চোখে বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্যহীন রাস্তার অতি স্থপরিচিত এক- 

ঘেয়েত্বের পরে--তবুও সে যুগে তখন মোটর-গাড়ীর এত ছড়াছড়ি ছিল না, এবং 
. ৰাস্ তখনও হয় নাই-_কাশীর রাস্তাতেই আমার চিত্ত হরণ করিল। এ জিনিস 

যে একেবারেই অপ্রত্যাশিত-বূপে সুন্দর ; কলিকাতায় বসিয়া, প্রাচীন-ভারতের 

সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়া আপিতেছিলাম, তাহা যেন মুতিমতী হইয়া! এই কাশীতেই 
আমার নিকট ধরা দ্িল। কপিকাতায় কাশীর লোকের অসপ্ভাব নাই- কিন্তু 

কাশীর রাস্তায় তাহাদের দেখিয়া অন্ত রকম লাগিল। গ্রীম্মকালের প্রথর রৌড্ডে 

আলোকিত ও উত্তপড রাস্তা; বিরাটকাম় তিনটা করিয়া বলীবর্দের দ্বারা বাহিত 

গোযান,_গোকরু ও গাড়ীর আকার এবং গাড়ীর চাকা, সবই আমাদের বাংলা- 

দোশের তুলনায় কতট! বড় এবং কতটা শক্তির ব্যপক! খোলার-চালের 

বাড়ীর শ্রেণীর মাঝে-মাঝে দুই-একথান। করিয়া! ইটের বা পাথরের ইমারত) সব- 

চেয়ে চমৎকার বাগিল, পাথরের বারান্দাগুলি--বাড়ীর ছাতের ধারে অন্ুচ্চ পাঙলা- 

পাতলা পাথরের আলিসাগুলি যেন রোমান্সের আকর স্বরূপ বণ্ডায়মান__সেগুলিতে 

আবার একটু করিযা রেখা টানিয়া বা পদ্মপাতার নকৃশা কাটিয়া খুদিয়৷ দেওয়] 
হইয়াছে । জরীর পাড় দেওয়া লাল হ'লুদে সবুজ বেগুনে” নান। রঙের দুপস্র! বা 

চাদর পরিয়া অত্যন্ত শালীনতার সহিত সমস্ত অঙ্গ আবৃত করিয়া, কাশীর মেয়েরা__ 
গিন্ী বী বৌ সকলে গঙ্গা-স্সান সারিয়া ফিরিতেছে ; ইহাদের গতি-ভঙ্গী কেমন শুদ্ধ 
ও হ্ন্দর লাগিল! নথ-নাকে, হ'ল্দে কাপড়-পর] ছুই একটী ছোট মেয়ে__কন্তা- 

রূপিণী গৌরী-মাতা হিমালয় হইতে নামিয়া আসিয়া যেন কাশীর রান্তয় অবতীর্ণাঁ। 

এক্ক1 গাড়ীর গাড়োয়ান, গাড়ীর সামনে মেয়েরা আগিয়া পড়িলে হাক দিতেছে 
-_এ মাঈ, এ মা-জী 1” পুরুষ আপিলে বলিতেছে “এ ভৈয়া, এ দাদা !-কই” 

ইহারা তো কলিকাতার গাড়োয়ানদের মৃত পথচারী পথিকের সঙ্গে গর্বদর্থভাবে 

দুর্ব্যবহার করে না! পরে যখন কাশীর ঘাটের শোভা দেখিলাম_-পিসিমার সঙ্গে 

১২ 
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ঘাটের উপর দিয়া হাটিয়া-হাটিয়া কেদার-ঘাট হইতে বিশ্বনাথ-দর্শনের জন্য 

দ্শাশ্বমেধ ঘাট পধ্যন্ত আসিলাম, তখন উদার প্রস্তরময় সোপানরাজি ও উচ্চশীর্য 
প্রাসাদাবী আমাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। “কি ন্দর ! কি স্থন্দর 1-_ 
এই এক কথার আবৃত্তি ছাড়া ভাষায় আর কথা কুলাইল না। 

তার পরে বহুবার কাশী গিয়াছি। কিন্তু কাশীর সেই প্রথম দিনের মোহ 

আর কাটাইয়া উঠিতে পারিলাম না। কাশীর পরিবর্তন অনেক হইয়াছে ও 

হইতেছে, কিন্তু কাশীর ভিতরকার রহন্ত, কাশীর কাশীত্ব--এখনও যেন যাইয়াও 

যায় নাই। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল 

তাহার কাশীখণ্ডে সামসমগ্নিক কাশীর যে জীবন্ত ও উজ্জল চিত্র আকিয়াছেন, 
আধুনিক কাশীতে সেই চিত্রের অনেকটা এখনও পাওয়া যায়। ভেনিস্এর 

কানাল্-গ্রান্দের খালের পাড় দিয়াই বেড়াই, বা মিউনিকে 75: ইজার নদীর 
সগর্জন দ্রুত বেগই দেখি, বা পারিসে বিকালে এক পশল! বুষ্টির পরে আকাশে 

মেঘের গায়ে আর শহরের পুরাতন বাড়ীর দেওয়ালে আর রান্তার ধারের 

গাছপালায় নানা অপূর্বস্থন্দর রঙের সমাবেশই দেখি-_-কাশীর ঘাটে বসিয়া, 
লোকেদেব স্ান-আহিক দেখিতে-দেখিতে গঙ্গার স্থুশীতল বাষুর জন্ত প্রাণের ভিতরে 

যেন হঠাৎ ছাঁৎ করিয়া উঠ্িত। 

বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে আবার কাঁশীতে আপিলাম--এক পুজার 
ছুটীতে। বোধ হয় পাচ বৎসর পরে কাশীর পুনদর্শন। ইহার মধ্যে অনেক কিছু 

দেখিয়া! আসিয়াছি, জীবনে অনেক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিধাছি। পিসিমা 

বহুদিন হইল দেহরক্ষা করিয়াছেন__-এবার উঠিলাম অন্ত এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। 

হালের বিলীত-ফেরত-_-আমার স্লানের জন্ত ঘরের ভিতরে জল্গের ব্যবস্থা হইতেছে 

দেখিয়া, নিজেই একটু তেল চাহিয়া লইয়া, গামছা কাধে ফেলিয়া, গঙ্গায় যাইবার 

জন্ত প্রস্তুত হইলাষ। অগত্যা আত্মরীয়টাও সঙ্গে চলিলেন-_কিন্তু ইহাতে তিনি যে 

অথুশী হইলেন তাহা বলিতে পারি না । খালি পায়ে বাঙ্গালীটোলার চির-পরিচিত 

সেই-সব সরু গণি দিয়া আপিলাম। হাতীফট কার কাছে দেওয়ালের গায়ে কালো 

রঙে আকা হাতীটা এখনও রহিয়াছে, কিন্তু রউটা জুবড়িয়া গিয়াছে, রেখাগুলি আর 

তেমন স্ুম্পষ্ট নাই। পাড়ে-ঘাট বাড়ীর কাছে পড়ে, পীড়ে-ঘাঁটেই আসিলাম। 

ছোট থাটটী, ঠিক যেন ঘরোয়া ব্যাপার । যাহারা নাহিতে আসিয়াছে, তাহাদের 

মধ্যে বাঙ্গালী ই বেশী-_ঘাট্টী বাঙ্গাল! দেশের কোনও স্থান বলিয়া যেন ভ্রম হয়। 

পাথরের পড়ি ভাঙ্গিনা নীচে চাতালের উপর জন-তিনেক ঘাটোয়াল ব্রাহ্মণ, বিরাট 



কাশী ১৭৯ 
বাখারির ছাতার তলে বসিয়া ম্বান-নিরত 'যজমান'দের কাপড় আগলা ইতেছে, 
কোথাও ব! স্ত-ন্নাত শিশুদের চন্দন পরাইয়া দিতেছে । জল অনেকটা নামিয়! 
গিগ্লাছে--ঘাটের উপরিভাগে সি'ড়ির ধাপের পাশে পাশে দণ্তীদের জন্ত ষে 

কতকগুলি ঘর আছে, জল চলিয়া যাওয়ায় তাহার ছুই একখানা খালি হইয়াছে। 

শরতের রৌদ্রে চারিদিক উত্তাসিত। পাশেই মুন্সী-ঘাট ও দারভাঙ্গা-ঘাটের 

বিরাট, ও স্থ-উচ্চ প্রস্তরময় সৌধাবলী_-কল-নাদিনী গ্রসন্ন-সলিলা গঙ্গার পবিত্র 
কুলে বাস্ত-শিল্পের ঞ্ুপদ-সঙ্গীত জুড়িঘ়া দেওয়া হইয়াছে। কিছু দূরে অহল্যা- 

ঘাটের পরেই দশাশ্বমেধ-ঘাঁটের লাল পাথরের মন্দিরটী, চুড়ার উপর বট ও অশ্ব 

গাছ গজাইয়াছে। ঘাটের মাথার উপরে, পাথরের ফটকের পাশে ছুই-একটা 

অশখ্ গাছ, হাওয়ায় তাহাদের সবুজ পাতা কাপিতেছে । আকাশের হাসি, নদীর 

ত্বচ্ছ জলের একটানা শ্রে(তে যেন প্রতিফলিত হইয়াছে । বহক্ষণ ধরিঘ্জা মুগ্ধ নেত্রে 

এই শাস্ত সৌন্দর্য্য দেখিলাম--নয়ন যেন তৃপ্ত হইতে চাহে না। তারপরে গঙ্গায় 

আন--সে জানে কি তৃপ্তি! যদিও শহরের সমস্ত ময়ল! জল ছুই-তিনট নহর দিয়া 

এই সব ঘাটের পাশ দিয়াই বহি আসিয়া গঙ্গার জলকে কলুষিত করিতেছে, ইহ! 

চোখের দেখা বলিয়া মনের মধ্যে মাঝে-মাঝে যে অপ্রসন্নতা আদিতেছিল তাহ! 

ইইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারি নাই। 

কাশীর আবর্জনা, কাশার পঞ্চিবতা সত্বেও, বাস্ুবিকই কাশী অপূর্ব স্থান। এই 

শহর আমাদের হিন্দু সভ্যতার যথার্থ পীঠস্থান। স্থানহিসাবে আধুনিক কাশী 

বিশেষ পুরাতন শহর নহে। উত্তর-বাহিশী গঙ্গার তীরে অবস্থিত আধুনিক কাশীতে 

প্র ষোড়শ শতকের পূর্বেকার কোন গৃহাদি নাই। কাশীর সব-চেয়ে পুরাতন 
বাড়ী হইতেছে প্রাচীন বিশ্বেশ্বর মন্দিরের ভগ্লাবশেষ্। আকবরের সময়েব তৈয়ারী 

রাঙ্জা মানগিংস্থের প্রাসাদ_-আধুনক মান-মন্দিরের প্রাচীন অংশ, যে অংশে 
ভারতীয় বাস্তশিল্পের এক অপূর্ব হষ্টি, মান-মন্দিরের বিখ্যাত .ঝরোথাটী, ঘাটের 
উপরে প্রলগ্ষিত হইয়া আছে-_মানমন্দিরের সেই অংশ আর একটা উল্লেখযোগ্য 

প্রাচীন ইমারত। বিশ্বেশ্বর ও অন্রপুর্ণুর মন্দির অষ্টাশ শতকের মধ্যভাগে রাণী 
অহলাব অহলাবা কত ক প্রস্তত হুয়। মুখ্যতঃ সগ্ডদশ ও অষ্টাদশ শতকেই আধুনিক কাশী 
গড়িয়া উঠি্বাছে। প্রাচীন কাশী ছিল সারনাথের দিকে। বরুণ।র ধারে। আহার 

পরে কাশী দক্ষিণে গঙ্গা ধরয়া বিস্তৃত হয়। উপনিষদের যুগ হইতে কাশি-জাতির 
কথা শুনা যায়। বুদ্ধদেব যখন তাহার বাণী প্রথম প্রচার করিতে ইচ্ছুক হন, তখন 
তিনি সারনাথের নিকট অবস্থিত কাশীতেই আগমন কবেন। কাশী শিব-স্থান 
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রূপে পরিচিত হয় ইহার বহু পরে। বিগত আড়াই হাজার বৎলর ধরিঘ্া কাশী 

হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। 
বিদেশের একটা মাত্র শহর আমাদের কাশীর কথা প্রতিপদে ম্মরণ করাইয়া 

দেয়। এই শহরটী হইতেছে ভেনিস্্। কেবল এখানে গঙ্গার বদলে ভেনিসের 
বৈশিষ্ট্য খালের ছাঁড়াছডি, আর হিন্দু মন্দিরের বদলে রোমান-কাঁথলিক ধর্মের 

গির্জা । কাশীর গলিগ্রলিতে যেখানে-সেখানে যেমন শিবলিঙ্গের ছড়াছড়ি, 

ভেনিসেও তেমনি যেখানে-সেখানে, লোকের বাড়ীর দেওয়ালে ছোট-ছোট' 

কুলুঙ্গীতে যীশু বা মা-মেরীব মৃতি। সকালে স্নানের পর মেয়েরা কাশীতে যেমন 
এই সব শিবের মাথায় এক কুশী করিয়া গঙ্গাজল আর এক-একটি করিয়া ফুল 

ব। বিশ্বপত্র দিয়া পূজা করিয়া যায়, তেমনি ভেনিসে এই সব যীশু বা মেবীর যৃতির 
সাম্নে মেয়েরা সন্ধ্যার একটা করিয়া বাতী জ্বালাইয়া দিয়া যায়, হাত যোড় করিয়া 
প্রার্থনার মন্ত্র পড়ে । কাশীতে হিন্দু মধ্য-যুগের জগতের আব-হাওয়! পুরামাত্রায় 

বিদ্বমান ; ভেনিসে তেমনি মধ্য-যুগের ইতালির রোমান-কাঁথলিক ভাবই প্রবল। 
কাশীর কাঠের খেলনা, পাথরের কাজ, পিতলের কাজ, সোনা-রুপার কাজ, 

রেশমের কাজ, কিংখাব, নান।-প্রকার বিলাসের দ্রব্য বিখ্যাত; ভেনিসও তেমনি 

কতকগুলি বিশিষ্ট শিল্পেব কেন্্র-পিতলের ঢালাই কাজ, কাচের শিল্প, পাথরের 

কাজ, সাটন, কিংখাব। পার্থক্য এই যে, ভেনিসের লোকেরা তাহাদের প্রাচীন 

নগরের গৌরব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন, নগরে প্রাচীন সৌন্দধ্য সংরক্ষণে তাহারা 

বিশেষভাবে সচেষ্ট ; কিন্তু কাশীর লোকের। যেন সে বিষয়ে নিতীস্তই উদাসীন । 
কাশীর গৌবব--তাহার গঙ্গার তীরের ঘাট, এবং তাহার সরু গলিগুলি। 

ভেনিদ্ এবং নেপল্্-এ এইরূপ সরু গলির অসন্ভাব নাই। তবে সেখানে এগুলিকে 

যথাবং রক্ষা! করা হইতেছে, গলিগুলিকে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর করিয়া রাখিবার জন্য 

উপযুক্ত অর্থব্যযও করা হইতেছে । কাশার মত, গলিগুলিকে অশ্রদ্ধার চোখে না 

দেখিয়া, এবং পুবাতনপ্রাসার ও অন্য বাড়ী ভাঙ্গিয়া সেগুলিকে দূরীভূত করিয়া, 
চওড়া-চওড়া রাস্ত! তৈয়ারী করিয়া “আধুনিক” হইবার চেষ্টা, ইউরোপের এ সব 
শহরের কতৃপক্ষগণের মধ্যে দেখা যায় না। ভারতবর্ষের মত উ্ণ দেশে চওড়া 

রাস্তায় দিনে অস্ততঃ তিনবার করিয়া প্রচুর জল দিবার ব্যবস্থা না. রাখিলে, সেগুলি 

ধুলায় ধলাকীর্ণ হইয়া থাকে। রৌ্রে ও হাওয়ায় চতুর্দিকে বিশ্ি ধুলায় কাশীর 
বড় রাস্তাগুলি যখন নিতাস্ত 'অন্বস্তিকর ও অস্বাস্থ্যকর হয়, তখন পাথরে-মোড়া 

বাঙ্গালী-টোলা ও অন্য পুরাতন মহন্তার গলিগুলি পাশের বাড়ীর ছায়ায় কেমন 



কাশী ১৮১ 

ঠাণ্ড থাকে, সেখানে ধুলার, উৎপাত মোটেই হয় না। সেক্রোল্-এর রাস্তায় 

একবার হথাটিঝা ঘুরিয়া আপিলে মন্তর-মত ধুলি ক্নান হইয়া যায়, পুনরায় ভাল করিয়! 
নান না করিলে গা ঘিণ-ঘিণ করে ; পুরাতন কাঁশীর গলির সম্বন্ধে সে কথা বলা 

যায় না। অথচ মেক্রোল্্-এর প্রতি যত্ব খুবই করা হয়, পুবাঁতন কাঁশীর গলিগুলিকে 
সাফ রাখিবার জন্য তেমন কোনও চেষ্টা হয় না। 

কাশীর ঘাটগুলি ভারতের মধ্য-যুগেব বাস্ত-শিল্পেব এক অবিনশ্বর কীতি, 
আধুনিক ভারতের--খাপি আধুনিক ভারত্তের কেন, জগতের মধ্যে অন্যতম-__ 

অত্যাশ্চর্যয দ্রষ্টব্য বস্ত এই ঘাটগুলি। ইহা কেবল ভাবন্ুবাসীরই সম্পং নহে, ইহা 

বিশ্বমানবের সাধারণ-ভাবে উপভোগ্য, প্রাচীন জগৎ হইতে প্রাপ্ত একটী রিকৃথ। 

প্রতি বৎসর লক্ষ-লক্ষ ভারত-সস্তান কাশীর ঘাট দেখিয়া ধগ্ত হইয়া যাঁন--সংম্র- 

[বিদেশী কাশীব ঘাঁ.টর শোভা দেখিতে আইসেন, এবং ফোঁটোগ্রাফের কামেরার 

বা তুলির অচড়ের সাহ।য্যে ঘাটের সৌন্দধ্যের কণামাত্র সঙ্গে করিদ্না লইয়া যাইতে 

এসং তাহাদের দর্শন জনিত আনন্দকে চিরস্থায়ী কবিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। কত 

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের এখনকাব হিন্দু জীবন ওঠিন্ু সভ্যতা বিছ্যমান, 

তথাপি এই জীবনেরই একট বড় অখ-স্বরূপ কাশীর ঘাট, সাধারণতঃ বিরুদ্ধ-ভাবে 

অনুপ্রাণিত বিদেশীরও মন হরণ করিয়। থাকে । এই ঘাটগুলি [০1০08] 

10700172076 বা ভারতের জাতীয় বাস্তম্পং-ম্বরূপ ভারত সবকার হইতে উপধুক্ত 

অর্থব্যয় করিয়া সংরক্ষিত হওয়া উচিত । কিন্ত হায়, তাহা হইবার নহে। সরকারের 

এ বিষয়ে মন দিবার সময় বা ইচ্ছা নাই। কাশীর লোকেবাও উদাসীন, অথবা এ 

সম্বন্ধে কিছু করিবার উপযুক্ত জ্ঞান ও অর্থবল উভয়ই তাহাদের নাই। অথচ 
কাণীর ঘাটের সগ্বন্ধে মাঝে এক ভীতি গ্রদ কথা শুনা গিয়াছিল ; ঘাটগুলি যে উন্নত 

খণ্ডে অবস্থিত, উত্তব-বাহিনী গঙ্গার চাপে নাকি সেই তৃথণ্ড অনতিদূব ভবিষ্যাতে 

ধবনিয়া যাইবার আশঙ্ক। আছে। এইবূপ ব্যাপার ঘটিলে কাশীর ঘাটগুলি গঙ্গা-গর্ভে 

বিলীন হইয়া অতীতের বস্তু হইয়া যাইবে। এই বিপতপাত হইতে ঘাটগুলিকে 

যে-করিয়াই-হউক বাচানো আবশ্তঠক । নদীব জল অন্য পথে চালাইয়া, উত্তর 

যুখে কাশীর অপব পারের কোল দ্িগ্না বহাইতে পারা যায়, কিন্ত তাহা হইলে 

ঘাটগুলির সামনে আর জল থাকিবে না, কাশীর ঘাট কেবল পিড়ির কঙ্ক'লে 

পর্যবসিত হইবে-_বুন্দাবনের ঘাট হইতে যমুনা সরিয়! যাওয়ায় বৃন্নাবনের যে দুর্দশা 

হইয়াছে কাশীরও সেই দুর্দশা হইবে | গঙ্গার জল যাহাতে এখনকার মত ঘাটের 

বাদদেশ দিয়! প্রবাহিত হয়, অথচ তাহার গতিবেগে যে ভূভাগের উপরে ঘাটগুলি 



১৮২ ভারত-সংস্কৃতি 

অবস্থিত সেই ভূভাগও বিপন্ন না হয়, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কাশীর 

মিউনিদিপ্যালিটি এ বিষয়ে একটু চিন্তিত হইয়াছেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের 
প্রধান ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বীরেক্দ্রনাথ দে প্রমুখ পৃর্তবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণকে আহ্বান 

করিয়া তাহাদের মতও লইয়াছিলেন-_কিন্তু শেষে কি ব্যবস্থা ইহারা করিলেন 
তাহা জানিতে পারি নাই। সমৰেত-ভাবে সমগ্র হিন্দুজাতির চিন্তা ও পরামর্শের, 

এবং রক্ষার জন্য উপায় নির্ধারণের ব্যাপার এইটা । 

যাহার! কাশীর মাহাত্ম্য ও মাধুর্্যের কণা-মাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, 
তাহারাই জানেন, কাশীর মত নগর মানুষের চিত্তকে শুদ্ধ শান্ত ও সমাহিত করিতে 

কতদূর পধ্যন্ত সমর্থ হয়। বাস্তবিক, একটা নগরী, মানব-জীবনের পক্ষে কত বড় 
একটা আধ্যাস্মিক ও মানপিক প্রভাবের আকর-ন্বরূপ হইয়৷ উঠিতে পারে, তাহা 

বার-বার কাশী দেখিয়া, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে আমরা বলিতে পাবি। রোম, 

ষেরশালেম গুভৃতি সুপ্রাচীন ধর্মক্ষেত্র সমগ্র জাতিকে-জাতির জীবনে কিরূপ 

অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে, তাহা! আমর! ইউরোপের ইতিহাস হইতে, 

গ্রিহুদী জ'তিির ইত্তিহান হইতে জানিতে পারি। একটা প্রাচীন দেবক্ষেত্রে ব! 
ধর্মক্ষেত্রে, মন্দিরের অবস্থানে ও ভক্তদের সমাগমে যে ভাব-প্রবাহ বিদ্যমান, মনে; 

হয় যেন তাহার সহিত অনৃশ্ত জগতেরও যোগ আছে। একটী বিরাটু দেবমন্দির, 
বিরাট অরণ/য|নী, দিকৃচক্রবাল-বেষ্টিত মহাসাগর, অথব1, আকাশ-চুঙ্সী পর্বতের 

স্তায়ই মানবের চিত্তরকে অভিভূত করে। অন্য প্রকারের শিল্পের মত বাস্ত-শিল্পের 
বিরাট্ স্থষ্টির যে একটা আধ্যাত্মিক বাণী আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। 

মদুরার বা শ্রীরম্এর স্থবৃহৎ মন্দির, বা শিলান-এর স্থবিশাল গির্জা, অথব 

ক্কান্সের কোনও গথিক গির্জীর সহিত শিশুকাল হইতে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করাকে 

জীবনের একটা কাম্য সৌভাগ্য বলিয়া গণন] করা যায়। এই সকল বিরাট হর্ম্য, 
স্থ-উচ্চ স্তম্তাবণী, গ্রশত্ত অলিন্দ, স্থন্দর আধ্যাত্মিক ভাবের ভাস্কর্য প্রভৃতি সমস্ত 
মিলাইয়া যেন ঈশ্বরারধনার একতান সঙ্গীত আরম্ত করিরা দিয়াছে। এগুলির 

মধ্যে বিচরণ করিয়া, ইহাদের মধ্য দিয়া প্রবহমাণ অমৃতধারা জ্ঞাতসারে 

ও অজ্ঞাতপারে পান কর] বা সেই অমুত-ধারায় সান করা, জীবনে নিরতিশয় দু 

বন্ত; বই না পড়িয়া, জীবনের স্থন্দর ও শেঠ বস্ত-সমূহ দেখিয়! যে শিক্ষা হয়, সেই 

শিক্ষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, এইরূপ কোন নগরের আব-হাওয়ার মধ্যে শিশুকাল 

হইতে পরিবধিত হওয়া । সমৃগ্র কাশী নগরী যেন একটী বিরাট মন্দির--কাশীর 

ঘাটগুলি, কাশীর গলিগুলি, কাশীর প্রধান ও অপ্রধান নমস্ত মন্দির, যেন একটা 



কাশী ১৮৩ 

অখণ্ড দেবায়তনেরই বিভিন্ন অংশ | সর্বোপরি, কাশীতে বিশ্বপিতার ও বিশ্বমাতার 

যে প্রকাশের আবাহন ও আরাধন1 অহরহঃ চলিতেছে, শিব-উমা-ময় সেই প্রকাশ 
অপেক্ষা এঁশী শক্তির গভীরতর ও ব্যাপকতর কল্পনা আর কোথাও হয় নাই। 

হিন্দু দর্শন ও চিস্তার এবং হিন্দুব আধ্যাত্মিক অনুভূতির চরম প্রতীক-_শিব ও উমা, 

এবং বিষ ও শ্রী। জ্ঞানময় ঈশ্বর ও প্রেমময় ঈশ্বর__শিব ও বিষ _ এই ছুই মহনীয় 
মৃতির পাদপীঠের নিকটে আর কোন্ দেব-কল্পনা পহুছিতে পারে? সর্বজাতির ও 

সর্বধর্মের সমন্ব্ন এই ছুই প্রতীকের মধ্যেই বিছ্যমান। মান্ুষেব প্রকৃতি ও শিক্ষা 

এবং কুচি ও মানসিক প্রবণতা অনুমারে এই ছুই ভাবের মধ্যে অন্যত্র ভাবটা 

মান্ুমকে অভিভূত করে। আঙাদের কাশী-নগরী এই শিবেরই মহিম! দ্বার 

উজ্জল হইয়া রহিরাছে। চতুর্দিকে শিবের লিঙ্গময় মুক্তি বিরাজমান ; পথ-ঘাট 
মন্দির-প্রাঙ্গণ সমস্তই শিবের নামে মুগরিত--“র হর বম্ বম্”, “শিব শিব শল্ে, 
“মহাদেব মহ'দেব” দেবতার জন্য এই সব আহ্বান-বাণী, কাশীতেই যেন এক 

বিশেষ ভাবে অনু পাণিত হইয়া থাকে । উ্ধের্ব শবতের সন্ধ্যা-গগন যখন ধৃসব-বর্ণ, 

কোঁয়াসার মধ্যে ছুই একটী নক্ষত্র ঝিকৃমিক্ করিতেছে, এবং নিম্বে গঙ্গার সলিল, 

ঘাটের পাথরেব গায়ে লাগিয়া "ছলচ্ছল্-টলটল্-কলক্কল্ তরছ্গে” চলিয়াছে ; ঘাটের 
পাথরের উপরে, কিংবা জলের উপরে কাঠের পাটাতনে বগিয়!, সন্ধযা-বন্দনায় 

তন্ময় বুদ্ধ ও বৃদ্ধার মুখে ভক্তি-ভাবের অপূর্ব প্রকাশ ; ওদিকে রাত্রির আরতির 

জন্য নাট,কোটা-চেট্টাদের সত্্র হইতে হক্ন্যাসীরা, 'শস্তো শিব শিব” রবে ভক্তের 
প্রাণে অপূর্ব উন্মাদনা ও আকুলত! আনিয়া, রাজমার্গ দিয়া পুজার রৌপ্যময় তৈজদ- 
পাত্র ও গঙ্গাজল ও ছৃগ্ধারদি উপকরণ লইয়া যাইতেছে ; কেদার-ঘাটে তামিল 

ভক্ত বসিয়া, মাণিক-বাশগর্-এর মধুত্রাবী স্তোত্র গাহিয়া যাইতেছে--ভাষা না 

বুঝিলেও, সেই স্তোত্রের ধ্বনির বঙ্কার শ্রঝুণেন্দ্িয়ের সাহায্যে প্রাণের মধ্যে এক 

আলোড়ন আনিয়া দেয়, চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া দেয়? নির্জন প্রাসাদের পদ-তলে 

গঙ্গার উপরে চবুতরায় মুগ-চর্মের উপর বসিয়া সন্ত্যামী শ্রুতি-স্থখকর নিগ্ধ-গভ্ীর 
কঠে শিবমহিয় স্োত্রের শিখরিণী ও মালিনী ছন্দোময় সঙ্গীত আবৃতি করিয়] 

যাইতেছে ; এবং শেষ-_বিশ্বেশ্বর-মন্দিরের শয়নারাত্রিকের ঘণ্টাধ্বনি ও পুবোহিতেব 
সমবেত কে স্তবপাঠ ;_-এইরূপ মানবকঞ্ঠোখিত সমত্ত আবেদন ও অর্চনা, যেন 
বিশ্ব-গ্রকৃতির অস্থনিহিত, মানব-ভাষাতী'ত বাণীর সহিত মিলিত হইচা-_অজ্ঞাত 

ও অজ্ঞেমেকে সমীক্ষা, কল্পনা ও অনুভূতির সাহায্যে, জ্ঞান্চ ও পরিচিত এবং ক্কচিৎ 

বা উপলব্ধ করিয়া লইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইতেছে । মানুষ নিজের অবস্থান- 
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ভূমির পারিপাশ্বিককে দেবশক্তির পদচ্ছায়াতলে আনিয়! কত হন্দর ও শোভন 

করিতে পারে ; জীবনের দৈনন্দিন কর্মের পটভূমিকা-হ্থরূপ ঈশ্বরের সত্তা যে সদা- 

জাগ্রত--কাশীর ন্যার ধর্ম-নগরী ও কলা-নগরী অহনিশ তাহাই আমাদের প্রত্যক্ষ 

করাইতেছে, দেই বাণী অহদ্িশ আমাদের কর্ণের গোচরে আনিতেছে। আমাদের 
এই উদ্দেন্ঠ-হীন লক্ষ্যত্র্ট কর্ম-ব্যন্ত জীবনের মধ্যে শাশ্বতের এই আবাহন একটা 
পরম বরণীম্প বস্তু; কয়লার খনির খাদের ভিতরে আমরা দিনপাত করিতেছি, 

কাশীর হ্যা নগব সেখানে মাঝে-মাঝে মভাগাগরের হায় বহাইয়া দের, সেখানে 

পৌন্রদীপ্ত আকাশ ও হ্রিদর্ণ শস্পের শে, এবং ঝবণার সঙ্গীত ও পাখীর গান 

আনিয়া দেয় | 
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তিন পুরুষ ধরিয়া কপিক্কাতার় আমাদের বাপ, জীবনের চল্লিশ বৎসরের 

অভিজ্ঞতা প্রায় সমস্ত কপিকাতাত্েই অঙ্গিত। এখানকার মধ্যবিত্ত সমাজ 

ছেলেবেলায় যেমন দেখিয়াছি, এখন আর সে-রকমটী নাই। পরিবর্তন যাহা 

ঘটিতেছে, তাহা আগে একটু মন্থর গতিতেই ঘটতেডিল, কিন্ত বিগত কুড়ি বৎসরের 

মধ্যে এই পরিবর্তনটা একটু দ্রুত গতিতে, একটু বিশেষ “উচ্চৈঃস্থরে” হইতেছে 

বলিয়া মনে হ্ঘ। সামাজিক গতি এখন আর যেন ম্বাভাবিক, সামঞ্জশ্মর, 

“গতি”পদবাচ্য নহে, ইহা এখন “প্রগতি” হইয়া দাড়াইয়াছে, ইহার 'মধ্যে একটা 

অসঙ্গতি ও সামগ্রস্তেব অভাব আছে? শিঃজর খেয়ালে ও আবশ্বকতা৷ অন্ুসারে না৷ 

চলিয়া, সমাজ যেন এখন বাহির হইতে চাবুক খাইয়! ছুটিতে চাতিতেছে; দিশাহারা 

হইয়া কেবল উধ্বশ্বাসে দৌডাইতে পারিলেই যেন বাচে। কোনও-কোনও বিষয়ে 
কালোপযোগী পৃিবর্তন ও উন্নতি অবশ্য আদিতেছে ; কিন্তু মোটের উপরে আমার 

মনে হইতেছে'যে, যে-পথে মামাদের সামাজিক জীবন ধাবিত হইতেছে, দে পথ 

জাতীর সমাজ ও জাতীর চধ্যার পক্ষে হুষ্ঠু পথ নহে, সে পথে চপিয়া শেষট! আমর! 

কোথায় গিয়া দাড়াইব, তাহার কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই। 

হুই-একটা বিষণ্ন লইয়! অবস্থাটা আলোচনা করা যাক্। নিমন্ত্রণ করিয়া লোক 

খাওয়ানে! একটা বড় সামাদিক ব্যাপার। এই লোক খাওয়ানো আমাদের দেশে 
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ছুই রকমের হয়; ইউরোপে--যতদূর আমার অভিজ্ঞতা--এই ছুই রকমের হয় না, 
অন্ততঃ ইউরোপের মধ্যবিত্ত সমাজে হয় না। বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি 
আমাদের “সামাজিক” ব্যাপারে আত্মীয়-কুটুম্থ, ন্বঙ্গাতীপন, পরিচিত ব্যক্তি, বন্ধু 

অল্প-পরিচিত ব্যক্তি, ইহাদের নিমন্ত্রণ করিতে হয়। এই নিমন্ত্রণ, সাধারণ 

সঙগগতিযুক্ত গৃঠস্থ কাহাকেও বাদ দিতে পাবেন না । মাঝারী শ্রেণীর গৃচস্থববাড়ীতে 

চার-পাচ শত লোকের পানা পড়া অতি সাধাবণ ব্যাপাব। এই প্রকাবের 

শিমন্ত্রণে কলিকাতা অঞ্চলে লুগী খাওয়ানোর রীতি প্রচলিত আছ্ে। দ্বিতীয় 
প্রকাবেব নিমন্ত্রণ - ঠিক “সামাজিক” বদিলে আমবা যাহা বুঝি, ই£ সে শ্রেণীর 

নহে। ইহা বন্ধু-খাওয়ানো--ইহাতে ছুই-দশ জন কিংবা বিশ-পর্ধশ জন অস্তবঙ্গ 

বন্ধু অথবা আত্মীর-কুটগ্বকে ভাল কবিয়! খাওয়ানো হয়। সমাজ-প্রগতি আলোচনায় 
এ জিনিস ধতব্যেব মধ্যে নহে। ইউরোপে সামাজিক ভোজ বলিলে, এই দ্বিতীয় 
শ্রেণীর বন্ধুলশ্মিলনী মুখ্যতঃ বুঝাম। বিলাতে অবস্থানকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণীব এক 

ইংরেজ বন্ধুর নিকট কোনও একটী বিবাহের ঘটার কথ! শুনিতেছিলাম। বন্ধুটা 

সম্ত্মপূর্ণ কে আমাকে বলিলেন, “এই বিবাহ উপলক্ষে একটা “লাঞ্চ” বা মধটাহ- 
ভোজ দেওয়া হর, এবং তাহাতে চলিশ জন লোককে খাওয়ানো হইয়াছিল 
(0919 9 ৪০1] 8101--00৮5 ০০0৮018 ₹1019 160 10 01১9 1000190)” | 

আমাদের সাধারণ ভদ্রগুহে তিন-চারি শত লোক খাওয়ানো যে অতি সাধারণ 

ব্যাপার তাহ! ইহার! কল্পনাই করিতে পাবিত না। আমাদের দেশে ইহা সাারণ 

ব্যাপার হইয়া দাডাইয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, পূর্ব-কাঁলে যখন এই রীতি বা 
রেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সমাজে বিশেষ কোন চাল বা ভোগের আতিশয্য 
ছিল না, লোকে সাদা-পিধা ভাবে জীবন যাপন করিত, এবং বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি 

ব্যাপারে আত্মীর়-কুটুম্ব, স্বজাতীয় ম্বগ্রা্াবাসী, দিত্র এবং পরিচিতগণেব সম্মেলনই 

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল-__অবশ্য ভোজনটাও অন্তর বড উদ্দেশ্য ছিল। এইরূপ 

সমবেত সামাজিক উৎসবে গ্রামের লোক পরম্পরের সহায় হইত । তখন থা্যদ্রব্যও 

ছিল সুলভ, এবং সামান্য বস্তূতেই লোকের সম্তোষ৪ হইত । একশ” বছর হইতে 

চলিল, “কুলীন-কুলসর্বস্ব” নাটকে ওদরিক ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া উত্তম,'মধ্যম ও অধম 

ভেদে তিন প্রকারের ফলাবের বর্ণনা পাওয়া যাঁয়। তখনকার দিনের উত্তম 

ফলারের বর্ণনা শুনিয়।, আজকালকার “ভদ্রলৌক* শ্রেণীর লোকের রসনা সিক্ত 

হুওয়! অপেক্ষ! নাসিকাই কুঞ্চিত হইবে-__“থিয়েন্জাজা তপ্ত লুণ্ি, ছু-চারি আদার 

কুচি, কচুরি তাহাতে খান দুই। ছক্ক! আর শাক-ভাজা, মোতিচুর ব'দে খাজা, 
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ফলারের যোগাড় বড়ই |”-_-একথা আজকালকার কুড়ি টাক মাহিনার কেরাণীও 
শুনিয়া হাসিবে ; এবং মধ্যম ফলারের-_“সরু চিড়া, কাতারি কাটিয়া শুখা দই, 

মত্মান কলা এবং ফাক] খই,* ও অধম ফলারের--“গুমা চিড়া, জল! দই, চিটা! 

গুড় ধেনে। খই” প্রভৃতির উল্লেখ তো! আজকাল ভদ্র সমাজে করাই চলিবে না। 
অর্থাৎ এই একশত বৎসরে, বাঙ্গালার ভদ্র-সমাজের পয়সা কমিয্জাছে, সামালিক 

এক্যবোধ কমিয়াছে, সামাজিক ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সহায়তার 

ভাবও কমিয়াছে ; এই একশত বৎসরে খাছ্ছপ্রব্য ভূর্মূল্য, এবং বিশুদ্ধ থাগ্ প্রাক 
অপ্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে ; ঘরে ঘরে এখন ছু;বেলা ছু"মুঠি অন্নের জন্য হাহাকার » 

কিন্ত বাড়িয়াছে আমাদের চাল, বাড়িযছে পরম্পরের প্রতি প্রতিযোগিতার ভাব, 

বাঁড়িয়াঞ্ছে বিরাট কিছু একটা ব্যাপার করিয়া, সমাজের সকলের মনে তাক 

ল1গাইয় দ্বার ইচ্ছ1। 
আমার বেশ মনে আছে, প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে যখন আমার বস দশ-এগার' 

বৎসর হইবে, কোন বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। সেখানে আহাধ্যের 

সাধারণ নিরামিষ পদের উপর অধিকন্তু মাছের ক'লিয়া হইয়াছিল, এবং এই 

অভিনব ব্যাপার লইয়া অনুকুল ও প্রতিকূল উভয় প্রকাবেরই একট] চাপা আলোচনা 

পড়িয়! গিয়াছিল। এই ব্যাপারের প্রায় ২০ বৎসর পরে, আর-একটী বিবাহের 

নিমন্ত্রণে উপস্থিত হই, বরযাত্রী-হিলাবে। সেদিন “লগনসার বাজার” ছিল, এবং 

কলিকাতাবাসী সকলেই জানেন, এরূপ দিনে কলিকাতায় মাছ, দই, সন্দেশ 

কিরূপ দুমুল্য হইয়া পড়ে; এবং দই সন্দেশ বেশী মূল্য দিয়া পাওয়। গেলেও, 

মাছ সময়-সময় ছুপ্্রাপ্য হয়, কখন-কখন একেবারে অপ্রাপ্যই হইয়া যায়। যে 

বিবাহেব কথা বলিতেছি, তাহাতে কন্যাকগা সাধারণ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ, কলিকাতা 

নবাগত বলিয়া মাছের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। বরপক্ষ তাহারই নিজের 

জেলার । বরের কতকগুলি অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং কতকগুলি স্বগ্রামবাসী আত্মীয়কুটুগ্ব 

যুবক খাইতে বসিয়া মাছ না পাইয়া এমনি অধৈর্য হইলেন যে, তাহাদের অধৈধ্য- 
ভাব ও অসস্তোষ স্পষ্ট ভীষায় প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না, এবং বিপন্ন 

কন্যাক€1! আগিয়া ভোজন-নিরত “গয়ার পাপ” এই সকল বরযাত্রীর নিকট 

করযোড়ে নিজ ত্রটী স্বীকার করা সত্বেও অনেকে হাত গুটাইয়া রহিলেন--আর' 

খাইলেন না, এবং কেহ-কেহ গ্লা্ের জলে আচমন সারিয়া লইয়া, রুমালে হাত 

মুছিয়া সিগারেট ধরাইয়া টানিহত লাগিলেন। বিবাহের ভোজে মাছের ব্যবস্থা 

ন] হওয়ায়, অনেক স্থলে, “এক শ্রাদ্ব-বাড়ীতে খেতে এসেছি” বলিয়া রূঢ়তা প্রকাশ 
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করার কথাও শুনিয়াছি । 

আরও দশ বৎসর পরে, আজকালকার দিনে একটু অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, এই সক 
সাধারণ নিমন্ত্রউৎ্সবের লুচি ও মাছের কালিয়ার অতিরিক্ত পোলাও ও মীংসের 
ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন, এবং কেহ-কেহ এই চালের সহিত ব্যয়-সংক্ষেপের সামস্য 

করিবার জন্, পাইকারী হিসাবে ছাগল কিনিয়া আপনার ঘরে ছুই একদিন 

রাখিয়া, সেইগুলিকে যথাদিনে বধ করান__বিবাহাদি উৎসবের আয়োজন মধ্যে 

একটা ছোট-খাট কসাইখানা বসাইতেও দ্বিধাবোধ করেন না-যদিও এই 
কসাইথানা বাড়ী হইতে একটু দূরে করা হয়।_-ভারতীয় এবং হিন্দু সংস্কৃতির 

দৃষ্টিতে দেখিতে, এইসব ব্যাপার সাধারণ ভদ্রুতা-বিগহিত বর্বরতা এবং ওচিত্যবোধ- 
রহিত হৃদয়হীনতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কলিকাতাব কোনও সম্ত্রান্ত ও 

দেশবরেণ্য পরিবারে কথা বলিতেছি % এই পরিবারের যশ কেবল বাঙ্গালা দেশে 

বা] ভারতবর্ষে নিবদ্ধ নহে, পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশের শিক্ষিত লোকের কাছে 

এই পরিবারের নাম প্ছিয়াছে_ একবার ইহাদের বাড়ীতে কোন কন্| বিবাহের 
নিমন্ত্রণের ভোজে মাছ-মাংসের সংস্পর্শ ও দেখিলাম না। জিনিসটা এমনই 

অভাবনীয় লাগিল যে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম_বিবাহের শ্তার শুড-উৎসবে 

জীব-হত্যার রীতি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। এই কথা! শুনিরা আমার অবশ্য 
বিশ্যেই আনন্দ হইয়াছিল, এবং সমাগত বন্ধুদের ধাহারা ইহ] শুনিলেন, তাহারা, 

এইরূপ মনোভাবের শ্রেষ্ট ও যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেন । 

সামাজিক নিমন্ত্রণের ভোজনের পদের সংখ্যা এইরূপে ক্রমাগত বাডিয়া চল! 

বাঙ্গালী সমাজের ক্রমপ্রবর্ধমান মূর্খতা ও বর্বরতার পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই 

নহে। ব্যাপার এইরূপই ফাড়াইয়াছে যে, কোন-কোন স্থলে ভদ্রতার সীমা 

উল্লজ্বন করিতেছে__কেব্ল ভদ্রতা কেনশীলীনতাবৌধ এবং কাণ্ডাকাণ্ড-বোধেরও 

মাত্রাকে অতিক্রম করিতেছে । কলিকাতা-অঞ্চলে বিবাহের আশীর্বাদের নিমস্ত্রণের 
খাওয়! (“পাকা দেখার খাওয়া” ) সাধারণতঃ অর্থশুন্ত প্রতিদ্ন্িতা-প্রশ্থত ঠিন্ন 

আর কিছুই নহে চল্লিশ-পঞ্চাশ বা যাট-সত্তর রকমের পদ ঠতযারী করিয়া 

নিমস্ত্রিতের পাতে দিয়া নষ্ট করিতে না পারিলে, একটু সম্পন্ন গৃহস্থ ঘেন স্বস্তি লাভ 

করেন না। 

এইসব ব্যাপার যে ঘটিতেছে, তাহার প্রধান কারণ_-আমাদের সমাজের মধ্য 

হইতে স্বাভাবিক নিয়ন্ত্র-শক্তি যেন আর থাকিতেছে নাঁ। নবাগত কাঞ্চন- 

কৌলীন্তের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের বাঁধন খুলিয়া যাইতেছে। কাধনের দোষ অনেক: 
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আছে, কিন্ত বাধন না হইলে আবার একতাও হয় না, বাধন না থাকিলে ব্যষ্টি 

সমষ্টিতে পরিণত হইয়া, কাধ্য-সাধিকা সংহতিতে দাড়া না। বাঙ্গালার বাহিরে 

যে সমস্ত হিন্দু সমাজ আছে, তাহাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন এখনও অপেক্ষাকৃত 
প্রবলভাবে কিছ্যমীন, এবং সেই সঙ্গে সামাজিক স্বাধীনতাবোধও যথেষ্ট পরিমাণে 

অব্যাহত আছে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে সামাজিক ভোজে 

যদি একটা ধবা-বীধা নিঘুম করা যান যে, এই অনুপাতে এই প্রঙ্গারেব খাওয়ানোর 

ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহার অতিবিক্ত করিলে সমাজের প্রতি অত্য।চার করা 

হইবে এবং তাহা নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা 

ব।চিদ্রা যাই। 

আমাদের সাধারণ জাতীয়তা-বোধ এখন কমিয়া আসিতেছে অর্থাৎ আমাদের 

জাতির মধ্যে উদ্ভূত ীতি-নীতি, আদব-কায়দা, চাল-চলন আর পূর্ববৎ প্রবল 
থাফিতেহে না। সমাজ চলে নিজের বিপুল দেহভাবের স্বাভাবিক গতিতে; কিন্তু 
ছুই-চারিজন সমাজনেতা ব৷ “ফ্যাশন-বাজ,” অনেক সময়ে সমাজের এই দীব-মগ্থর 

গতিকে পরিচালিত করিচা থাকেন। “একটা নৃত্তন কিছু করো” এইভাবে 

প্রণোদিত প্রতিপত্তিশালী কোনও ব্যক্তি, যেখানে নিঙ্গের বিচাব ও রুচি অন্সারে 

নৃতন কিছু রীতি প্রবতিত করান, সমাদর আর দশঙগন সেই রীতিতে অস্বস্তি 
অন্গভব কপিলেও টুপ করিয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ মানিয়া লয়__ 
প্রতিবাদের সাহস অনেকের থাঁকে না, কারণ, তাহ! হইলে লোকে গ্রতিবাদ-কারীর 

শিক্ষা এবং মানসিক প্রগতির সম্বন্ধে সনেহ প্রকাশ করিবে, হয় তো বা তাহাকে 

অন্ধ প্র/চীন সংস্কারের দাস-ই বলিয়া ফেলিবে, এবং তাহাতে তাহার মনে অপমান- 
বোধ হইবে । কলিকাতার সমাজ এখন বহুল পরিমাণে পলী-সমাজ হইতে 

কিচ্ছিন্ন। আমাদের সামাজিক চাল-চলন' বা আদবকাক্সৰা_-ইংরেজীতে যাহাকে 
বলে “এটিকেট ৮-__সে সম্বন্ধে এই বছর দশ-পনেরর মধ্যে একটা বিশেষ পরিবর্তন 

দেখা যাইতেছে । আমরা স্বদেশীয়ানার দোহাই দিয়া যতই তারম্বরে টেঁচাই না 

কেন; ৫দন্যের নিপীড়নে দেড়-টাকার খদ্ররের পাঞ্জাবী এবং পাচ-সিকার চাপ.লি 

জুতা পরিপা 21010151706 80717011) না00]206-এর দোহাই যতই পাড়ি না 

কেন? আমাদের বিজ্ঞাপনের ছবিতে ভারতীয়ত্বের নিশানা-ম্বূপ নকল অন্ণ্টার 

ছাপ যতই মাবি না কেন;--ইহা অতি সত্য কথা যে, আমরা ইউরোপীয় আদব- 

কাদ। ও রীতি-নীতি শ্রেষ্ঠ “ভাবিয়া, স্বাভাবিক-ভাবে সহজেই গ্রহণ করিতেছি । 

'এখানে "রীতি-নীতি" শব্ধ দ্বারা'আমি দেশ-কাল-নিবদ্ধ চক্সা-বসার কায়দা-কানগন-ই 
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ধরিতেছি- মানসিক উৎকর্ষ ইত্যাদি বিষয়ের কথা ধরিতেছি না। গাছ-তলায় মাছুর' 

পাতিয়! বসিয়া. ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ মনীষার সহিত টক্কর দিতে পারে, এইরূপটাও 

দেশে দেখিয়াছি; আবার খুব কেতা-দুরুস্ত ইংরেজী-ফ্যাশন-বিদ্ ব্যক্তি, মানিক 
উৎকর্ষ বিষয়ে অশিক্ষিত-পদবাচ্য, একূপটাও দেখিয়াছি। আমাদের দেশে প্রকৃতির 

নিয়ম অঙুসারে, অথনৈতিক. অবস্থা অন্সারে, যেরূপ রীতি, নীতি, আদব-কায়দা 

হওয়া ওয়া স্বাভাবিক, তাহা ক্রমে-ক্রমে গঠিত হইয়াছিল।, এখন আমরা সেগুলিকে 

ছািতেছি, সেগুলির সহিত পরিচয়ের অভাব হেতু, এবং ইউরোপ রীতি-নীতির 

সহিত পরিচয় ও তাহার অস্ুচিকী্ধা হেতু । কলিকাতায় পাচ বান্ডীর ভদ্র শিক্ষিত 

লোক একত্র হইলেই, আমাদের আদব-কায়দা অনেকটা ইংরেজী আদব-কায়দার 
এক. নিকৃষ্ট অনুকরণ হইয়া দীড়ায়। আমাদের বৈঠকখানা এখন ড্রয়িউ-রুম্এ 

পরিবঠিত হইতেছে- ইহ! বপিলেই এক কথায় অবস্থার কিঞ্চিৎ উপলব্ধি ঘটিবে। 

উুয়িউ-রুমে পরিবতিত হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই? কিন্ধু বৈঠকথানার বিকাশ যদি 

সময়-উপযোগী হইয়া ঘটিত, বৈঠকথানাকে ঘুচাইয়া দিয়া ড্য়িওরুম যদি আসিমা 

না বদিত, তাহা হইলে জাতির “কাল্চার” বা চধ্যার ধারার সহিত একটা যোগ 

থাকিত। অন্তঃপুরেও এই ভাব প্রবেশ করিতেছে । সেদিন কোনও বন্ধু, একটা 

সা্ধ্য-সম্মেলনের বন্দোবস্ত করিবার কালে আমাব কাছে ছুটিয়। আসিয়া হাঁপাইতে- 

হাপাইতে বলিলেন_ “হ্যা মহাশয়, আজকের সন্ধ্যার পার্টির চীফ গেস্টকে যদ্দি 

মালার সঙ্গে চন্দন দেওয়| যায়, তা হ'লে সেটা কি “ওরীপ্ল্যাণ্টাল” হবে?” হিন্দুর 

ছেলে আমার কাছে দৌড়িয়া আসিয়াছে ফতোয়া লইবার জন্য-_সান্ধ্য-সম্মেলনে 

নিমন্ত্রিত অভ্যাগতের কপালে চন্দন দিলে, “ওরীয়্যাপ্টালঙগ হইবে কিনা । অর্থাৎ 

আমাদের কাছে সাবেক ধরণ-ধারণ সমস্ত এখন যেন কোন্ সুদূর “ওরীয়্যাণ্টাল” 

হইয়া ধ্রাড়াইয়াছে-_-আমাদের নিজের* দেশের-ই রীতি-নীতি সঙ্থষ্ধে অঃমাদের 

মনের ভাব ঠিক যেন ইউরোপীয়ানের মনের ভাবের অন্থকারক হইয়া পড়িতেছে 

__নাড়ীর টান আমরা হারাইতেছি। এই নৃতন “কাল্চার”-এর চোখ, 

ইউরোগীর়ানের চোখ আমরা পাইতেছি); ওদিকে মানসিক ফিরিলীয়ানা যত 

বাড়িতেছে, নিজেদের সামাজিক রীতি-নীতি ও সংস্থিতিব প্রতি, জার্তীম় মনোভাবের 

প্রতি, যতই আস্থা ও শ্রদ্ধা আমাদের কমিতেছে, যতই আমরা স্থবিধাবাদী হইয়! 

পড়িতেছি, ততই আমরা.আমাদের শীবনের একটু বাহা 79০01%61015 বা অলঙ্কৃতি- 

রূপে দুই-একট। সেকেলে জিনিস রাখিয়া, “ওরীর্যান্টা”, “ওরীদ্যাণ্টাল” বলিয়া! 

টেঁচাইঞ্জা আত্ম প্রসাদ লাভের চেষ্টা করিতেছি। 



১৯০ ভারত-সংস্কৃতি 

নিমন্ত্রণের ভোজের কথা লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম__সেই সম্পর্কে আর একটা 

পরিবর্তনের উল্লেখ করিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার বক্তব্যের শেষ করিব । আজকাল 

কণিকাতায় হিন্দু ভত্র গৃহে সামাজিক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে টেবিলে খাওয়ানোর রীতি 
প্রচলিত,হইতেছে। শুচিবাসুগ্রন্তা অথব! শুচিত্রতা আমাদের পিতামহীগণ হর্গে 

থাকিয়া আজকালকার হিন্দু সমাজের অনাচার দেখিয়া নিশ্চয়ই শিহরিয়া 

উঠিতেছেন ; কিন্তু কালধর্মে, সকড়ী বা উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে সেকেলে নিষ্ঠাবান্ বাঙ্গালী 

হিন্দুর ধারণা আর বজায় থাকিতেছে না। টেবিলে খাওয়া প্রচলিত হওয়া কতকটা 

এই অত্যধিক শুচিতাবোধ অথবা শুচিবামুর বিরুদ্ধে একটী অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া । 
নিমন্ত্র-সভায় জুতা চুরি যাইবার ভয় আছে। জুতা চোখের সামনে রাখিয়া, বা 

পরিয়। খাইতে বসায়, মনে একটা ্বচ্ছন্দতা আসে, এইজন্য টেবিলে বসিয়া খাওয়ার 

এতটা লোকগ্রিরতা৷ ঘটিতেছে। সমাজের মধ্যে যে কিরূপ ট্রাজি-কমিক ব্যাপার 

বিদ্যমান, তাহ! ইহা হইতে বুঝা যায়। ইহার উপরে হোটেলগুলিরও প্রভাব আছে। 

এই সকল মিনিয়া, সামাজিক ভোজেও টেবিলে বগিয়া খাওয়ার রীতি প্রবর্তনের 

সহায়তা করিতেছে । কিন্তু ইহাতে এখনও সাধারণ বাঙ্গালী সামাজিক-ভাবে 

অনেকে একত্রে বসিয়া খাওয়ার কালে, স্বচ্ছন্দ তা অনুভব করে না। পূরা ইউরোপীয় 

মতে টেবিলে বসিয়া থাওয়া আমাদের পক্ষে শিক্ষা-সাপেক্ষ ব্যাপার, বিশেষ ব্যয়- 

সাধ্য তো বটেই। খাইতে-খাইতে পাচবার দেহ বাকাইয়। অষ্টাবক্র হইয়া, ধুতি, 

জামা, চাদর বাচাইয়া বস। খুব প্রীতিকর ব্যাপার নহে- জুতা বাচিল বটে, কিন্তু 

টেবিলের উপরে রক্ষিত কদলীপত্র বা অন্ত পাত্র হইতে, অথবা পরিবেশকের হাতা 

হইতে নিপতিত তরকারীর ঝোল বা পানিতোয়াব রস গায়ে যাহাতে না পড়ে, সে 

বিষয়ে নজর রাখিতে-রাখিতেই যেন প্রাণ যায়। কুশাসনের ভাড়া এবং কলাপাতা 

কেনার যে খরচ, চেয়ার-টেবিলের ভাড়া এবং অন্ত খরচ তাহা অপেক্ষা কম নহে, 

কিন্তু কর্মভৌোগও অনেক $ এবং সকলেই যে ইহা পছন্দ করে তাহাও নয়। 

আবার কলাপাতার বদলে টেবিলে পাতিবার জাপানী কাগজের জন্ত কিছু পয়সা 

আমরা বিদেশে দিতে আরম্ত করিয়াছি । কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে “বাবু-ভাইয়া”দের 

মধ্যে একট] ধারণ! ধাড়াইয়া গিগাছে যে, এই টেবিলে খাওয়ানোটাই 52২8৮ এবং 

1881)1008019 7 আর কি রক্ষা আছে? শত অস্থবিধার কথাও ইহার নিকট তুচ্ছ 

হইয়া যায়। প্রথম-প্রথম টেবিলে খাওয়ার রীতি প্রবতিত হওয়ার সময়ে, একপ 

খাওয়াকে কোথাও-কোথাও সাড়া খাওয়া” বলিতে শুনিয়াছি; তখন কেহ-কেহ 

ইহাতে আপত্তিও করিতেন। এইরূপ প্দাড়া-খাওয়া”-তে যোগ না দিয়া, আমিও 
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এক-আধ বার আমার জাতীয়তা-বোধ অক্ষুণ্ন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু 
ফ্যাশন-এর শ্বোত ছুনিবার। কোনও নিমন্ত্রণে গিয়া পংক্তিতে বসিয়া, কলাপাতায় 

করিয়া খাইতে গেলে বিশেষ দেরী হইবে, অতএব টেবিলে-ই বসিগ্না যাও, এই 

অন্থরোধের উত্তরে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা দ্বারাই আমার এবং আমার 

হ্যায় জাতীয় চর্ধযা-বিষয়ে রক্ষণশীল বহু হিন্দু-সস্তানের মনোভাব বুঝা যাইবে-- 
“হিন্দুর মধ্যে খাওয়া-দাওয়ায় আমরা জা”ত মানি না? কিন্তু পাত মানি |” 

পুলাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি 

বলীয়-পুরাণ-পরিষদের মভাপতি, পরিচালক ও সদস্যবৃন্দ, সমবেত ভদ্রমগ্ডলী, তথা 

'পরীক্ষোততীর্ণ ছাত্র ও স্নাতকগণ-_ 

আপনার! আমার যথাযোগ্য প্রণাম ও নমস্কার এবং অভিবাদন ও অভিনন্দন 

গ্রহণ করুন। পুরাণ-পরিষদের পরিচীলকবর্গ এই বৎসর পরিষদের বাধষিক উৎসব 

সম্পন্ন করিতে আহ্বান করিয়া আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। ইতিপূর্বে 
যে-সকল দেশপুঞ্য পুণাঙ্লোক মনীষী এই উৎসব উপলক্ষ্যে সভাপতির আসন 
অলস্কৃত করিয়াছেন, তাহাদের নাম স্মরণ করিলে, শাস্ত্রানভিজ্ঞ, বিশেষতঃ পুরাণ- 

শাস্তে অলব্ধ প্রবেশ মাদৃশ অনধিকারী জনের আপনাদের সমক্ষে কিছু বলিবার জন্য 
দণ্ডায়মান হওয়া, আমার নিজের কাছে নিতান্তই অশোভন এবং স্পর্ধার কাধ্য 
বপিয়! ননে হয়। তথাপি, আমাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় হিন্দু চর্য্যা ও সংস্কৃতির 

অন্যতম প্রধান অঙ্গ ও সাধন স্বরূপ পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধে অন্য *হিন্ুর 
স্যাম আমি মনে-মনে বিশেষ গৌরববোধ পোষণ করি; এবং আপনারা স্নেহশীল 
চিত্তে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন; এই উভয় কারণে, আমি আপনাদের প্রদত্ত 

অছ্যকার দিনের কার্ধ্যভার শিরোধাধ্য করিয়া গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীশ্রমহাপৃজা 
অবদিত কিন্তু পূজার বাগ্য ও ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে-সঙ্গে, পূজা-প্রকোষ্ঠে ও মণ্ডপে 

সপ্তশতী চণ্তীর উদ্দার শ্লেরকরাশির লিগ্ধোদাত্ত ধ্বনি এখনও আমার কানে বঙ্কত 

হইতেছে, তাহার রেশটুকু এখনও মিলায় নাই ; পুজার ধৃপ-ধৃনার সৌরভের সঙ্জে- 
সঙ্গে এই নিরানন্দ দেশে এই কয়দিনে শিশুদের কলরবে *ও গুহ্প্রত্যাগত প্রবাসীর 
সুখের হাসিতে যে আনন্দের আভান আনিয়াছে, তাহার স্বতি এখনও আমাকে 
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আকুল করিতেছে । সমস্ত বঙ্গদেশ এখন জগজ্জননী উমার জয়গানে নিযুক্ত, ফে 

জগজ্জননীর মহিমা পুরাণেই প্রকুষ্টরপে কীতিত হইয়াছে ॥ নৈরাশ্তপূর্ণ বর্তমানকে 
ভুলিয়া কয়দিনের জন্য যেন বাঙ্গালী জাতি পুরাণের শাশ্বতত্বে, অতীতের চিরস্তনত্তে 

ডূবিয়া গিয়া, অনন্তের প্রবহমাণ ভাবধারায় অবগাহন করিয়া, সংবৎসরের জন্থা, 

ভবিষ্ুৎ জীবনের জন্য চিত্তশুদ্ধির পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। এইরূপ শুভ 

অবসরে পণ্ডিত-সঙ্জন-সকাশে পুরাণ- মহিমা শ্রবণ ও শ্রাবণ লোভনীয় বস্তু বলিয়া 

মনে হয়; সেই হেতুও আপনাদের আদেশ পালন করিবার জন্য উপস্থিত হইযাছি। 

রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ, হিন্দু ধর্ম ও চর্যযার প্রধান গ্রস্থ। বেদ উপনিষদ্_ 

আমাদের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও চধ্যার ভিত্তি স্বরূপ পরোক্ষে লোকচক্ষুর অন্তরালে 

অবস্থিতি করিতেছে বটে, কিন্তু যে শাঙ্জধকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুধর্ম অবস্থান 
করিতেছে, যে শাস্ত্কে ব্রা্গণ্যধর্মের কায়া বলিতে পার] যায়, সে শাস্্ হইতেছে 

আমাদের ইতিহাস ও পুরাণ । আমাদের দেশে নব-স্থষ্ট এরূপ একাধিক মতবাদ 

প্রচলিত আছে, যে মতবাদে ইতিহাস ও পুরাণের প্রকৃত মর্ধ্যাদা হৃদয়দম করিয়। 

রক্ষা করা হয় নাই। এই-সকল মতবাদ অনুসারে, ভারতের ধর্মচিন্তার ইতিহাসে 

সোপনিষদ্ বেদ অথবা কেবলমাত্র উপনিষদ্ একমাত্র আলোচনীয় পুস্তক, বেদেতর 

বা উপনিষদিতর অন্ত শান্্ অগ্রাহ্থ ; এবং এইরূপ মতবাদ ধাহারা পোষণ করেন, 

তাহাদের অনেকের মনে পরিস্ফুট বা প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস এই যে, ভারতের অথবা 

হিন্দুজাতির ইতিহাসে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ চিন্তা তাহার চরম বিকাশ উপনিষদের যুগে 

ঘটিয়াছিল, তদনস্তর অথবা তদতিরিক্ত আর যাহা কিছু উদ্ভূত হইয়াছে- যথা 

তন্ত্রশাস্্ ব| আগমশাস্ত্র, ভক্তিবাদ, পৌরাণিক ধর্ম ও অন্ুষ্ঠান_ এ সমস্তই তুল, এ 

সমস্ত না হইলে হিন্দুজাতির পক্ষে মঙ্গল ছিল, এ সমস্তই ক্রমিক অবনতির লক্ষণ । 

উপন্যিদের শুভ্র জ্যোতির আতিশয্য-হেতু- এবং ধর্ম-সাধনায় পথ-বিশ্ষের প্রতি 

ইহাদের অত্যন্ত অনুরা% অথবা পথান্তরের প্রতি সমধিক বিরাগ হেতু, ইহাদের 

দৃষ্টিশক্তি অন্ত বস্তুকে শ্বরূপে দর্শন করিতে অক্ষম । আমদের জাতির ধর্ম ও চর্যার 

ইতিহাসে, বিগত যুগের এঁতিহানিকগণের চেষ্টায়, বু আলোচনার পরে একটি 

ক্রম-বিবর্তন স্থিরীকৃত হইয়া সকলের দ্বার! এক প্রকার স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে । 

ক্রম-বিবর্তনটা এই যে,- প্রথমে বেদ-সংহিতা, পরে উপনিষদ, ও তৎপরে পুরাণ, 
তন্ত্রশান্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্ব এই ক্রম অনুসারে, উপনিষদ অপেক্ষা পুরাণাদি শান 

অর্ধাচীন বলিয়া কথিত হইয়াছে । ধর্মের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের সহিত শাস্ত্র 

পৌবাপধ্যের সংযোগ বা সম্বন্ধ আছে, এই ভ্রান্ত ধারণার পোষকতা ধাহার1 করেন, 
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তীারা মনে করিয়া থাকেন যে অর্বাচীনতর পুরাণাদি শান্ত, প্লাচীনতর বেদ ও 

উপনিষদ. অপেক্ষা অপকষ্টতর, এবং পূর্ণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক চেষ্টার সহিত 
ালোচনার অযোগ্য। কিন্তু বেদ ও উপনিধদূ, এবং পুরাণ ও ভন্ত্রাদি--ইহাদের 
আপেক্ষিক পৌর্ধাপধ্য সপ্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ভ্রান্ত, অন্ততঃ মাত্র আংশিক ভাবে 

সত্য ; এই তথ্যেই এখন আধুনিক আলোচনার ফলে আমরা উপনীত হইতেছি। 
পুরাণাদি তথাকখিত অর্বাচীন শাস্মের মূল বস্ত, বেদ অপেক্ষা আধুনিক নহে ; হিন্দু- 

চিস্তার ইতিহাসে, পুরাণের ভাবধারা বেদেরই পরিপুতি-_বেদ ও পুরাণ, নিগম বা 

শ্রুতি ও আগম, উভয়ের সমন্বঘ্ন ও উচ্ছেছ্য মিলনের ফলে হিন্দু ধর্ম ও চর্য্যার পত্তন । 

হিন্দুব ইতিহাসে পুবাঁণকে অশ্রদ্ধা করিলে চলে না, পুরাণের অবশ্যন্তাবিতা ও 

নানাবিষদ্রিণী শ্রেষ্ঠতাকে স্বীকার করিতেই হয়; আধুনিক বিচার-শৈলী অনুসারে 
আমর] এই সকল সিদ্ধান্তেই উপনীত ভই। এতিহাপিক আলোচনার দিক হইতে, 

হিন্দু সভাতার [বকাশে পুরাণের স্থান যে অতি উচ্চে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। 

হিন্দু সভ্য তার শ্বরূপটা বুঝিবাঁর জন্য এই প্রকার এঁতিহাসিক আলোচনার আবশ্যকতা 
আছে। কিন্তু এতিহাসিক আলোচনা বিশে একট বিদ্যা! মাত্র, এবং বিদ্যা-পদবাচ) 

আলোচনা বলিয়। ইহা! অনধিকারী জনসাধারণের জন্য হইতে পারে না--এই দিক 
দিয়া পুরাণ আলোচনা কেবল প্তিতগণ-মব্যেই নিবদ্ধ, জনগণের ইহাতে বিশেষ 
আস্থা বা ইহার সম্বন্ধে তাদৃশ ওৎ্স্ৃক্য হইতে পারে না; সৃতরাং সমাজের পক্ষে 

ইহার সার্থকতা] তাদুশ প্রবল নহে ? পঞ্ডিতের বিচারের বস্ত হইয়া বাদ-বিশুণ্ডা মত- 
বিশেষের খগ্ডন-মগ্ডনেই এই প্রকার আলোচন! পর্যবসিত হইবার সম্ভাবনা অধিক, 

__মানুষের সখ ছুঃথের সঙ্গে, ভাহার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ইহার সংযোগ প্রায় 
কিছুই থাকে না। অবশ্ঠ, মানসিক অনুশীলন বা চধ্যার পক্ষে এই প্রকার 

আলোচনার একটা প্রধান স্থান আছে, ইহ» শ্বীকা্ধ্য ; কিন্ত তদতিরিক্ত আরও কিছু 

না পাইলে, আলোচনার বন্ত সম্বন্ধে সাধারণ জনগণের আত্মীয়তা-বোধ ব' গ্রীতি 

উৎপন্ন হইতে পারে না, সাধারণ ব্যক্তি তত্সন্বম্ধে নিরপেক্ষই থাকে । কিন্তু পুরাণ 

আমাদের দেশে কেবল পঞ্ডিতের উপজীব্য, মৃত বাঁ মৃতকল্প বিদ্যামান্র নহে; ইহ 

তদতিরিক্ত অনেক কিছু; পুরাণ কেবল কোনও জন্প্রদায়বিশেষে নিবদ্ধ বিশেষ 

ভাষা বা শাস্ত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় শিষ্টজনের-ই আলোচ্য বস্ত মাত্র সহে। আবাল- 

বৃদ্ধ-বনিত৷ নিবিশেষে ইহা একটা বিরাট. ভূভাগের সমগ্র অধিবাসী-বুন্দের হৃদর- 
স্পন্দনের সহিত জড়িত ; আধিভৌতিক অর্থাৎ রক্ত-মাংঞ্সপর দেহের মত-ই ইহ! 

জাতির আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক দেহ ; ইহা পিতৃপুরুব হইতে প্রাঞ্থ রিকৃথের 
০ 
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এক অশবীরী অংশ । এই রিকৃথকে এতদিন ধরিয়া হিন্দু যে ভাবে আকড়াইয়া 
রক্ষা করিয়া আছে, তাহা জগতে অন্য জাতির মধ্যে দেখা যায় না; এবং এই 

রিক্থকে আত্মসাৎ করিয়া রাখিবার চেষ্টাই তাহাকে চিরকাল ধরিয়া অপৃব শক্তি 

দিয়াছে, বছ পাথিব এবং আধাত্মিক বঞ্চার মধ্যে নিজ প্রতিষ্ঠায় অটল থাকিতে 

তাহাকে সাহায্য করিয়াছে, তাহার পূর্ণ বিকাশের পথে অবিচলিত গতিতে তাহাকে 

চালিত করিয়াছে। বিগত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া হিন্দুর হিন্দৃত্ব, ভারতীয়ের 
ভারতীয়ত্ব যাহা, তাহা ইতিহাস ও পুরাণের আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বনু 
শতাব্দী ধরিয়! হিন্দুব ব্যক্তি-গত, গোষ্ী-গত ও জাতি-গত নানা সমস্যা ও সমাধান, 
তাহার রূপকথা ও ইতিহাস, তাহ'র ভূয়োদর্শন ও চিন্তা, তাহার ব্যবহারিক জ্ঞান 

ও ভাব-জগৎ্ তাহার ভোগ ও ত্যাগ, অনুরাগ ও বিরাগ, তাহার আশা ও 

আশঙ্কা, আদর্শ ও জুপ্রন্সা, শৌধ্য ও ভীরুতা, তাহার শৈশব-স্মৃতি ও বার্ধক্যের 

বিচার--সমস্তই রামায়ণ-মহাঁভারত ও পুরাণের মধ্যে আনিয়া ভরিয়া দেওয়া 

হইয়াছে । রামীয়ণ, মহাভারত ও পুরাণ জীবনের-ই মত বিরাট্, অথণ্ড, সবন্ধর, 
সর্বংসহ 7 সম্ভাব ও বিরোধ উভয়েই পূর্ণ, সঙ্গতার্থ এবং অনঙ্গতার্থ উত্তয় প্রকারের 
বাণী বা বচন পুবাণে বিগ্যমান। বহু শতাবী ধরিগ্না একটী বিশাল জাতির সমগ্র 

জীবনের প্রতীক-ম্বরূপ পুরাণ উপেক্ষণীয় নহে । হিন্দুব জ্ঞান-সাধনার পরিচয় এই 

পুরাণের মধ্যেই নিহিত আছে- প্রাচীন ভারতের জ্যোতিষ, শিল্পশাত্ত্, বাস্তবিদ্া, 

রাজনীতি প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যবহারিক শাস্ত্র ও বিজ্ঞান আলোচনা করিতে গেলে, 

পুরাণগুলিকে শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন করিতে হয়। 

পুরাণের মধ্যে নিহিত যে শাশ্বত আদর্শ-সমূহ ছুই তিন সহম্রক ধরিয়া হিন্দু 

জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে, সেই আদর্শগুলির কার্য্য কারিতা এখনও বিলুপ্ত 

হয় ম্মই। বরঞ্চ, অধুনাতন কালে আমাদের জীবনে পুরাণের শিক্ষা ও সাধনার 

আবশ্যকতা যতটা অধিক ভাবে অনুভূত হইতেছে, ততটা প্রাচীন কালে ছিল কি 

না সন্দেহ। এখন আমাদের সমাজ, বিশেষতঃ গত দুই-তিন দশকের মধ্যে, যতট। 

আত্মহারা, যতট1 কেন্দ্রচ্যুত, যতট? বিপন্ন হইয়া পড়ির়াছে, ততটা পূর্বে কখনও 

হইয়াছিল কিনা জানি না; বোধ হয়, ততটা কখনও হয় নাই। জীবন-যাত্রা 

এতাবৎ সরল ছিল, সহজ ছিল; দেশের আপামর পাধারণ একটী সর্বজন-গ্রাহ 

07711090100 ০1119 অর্থাৎ বিশ্ব-প্রপঞ্চের সহিত মানব-জীবনের সম্বন্ধ বিষয়ে 

একট! ধারণা, ও তদন্ুসা্€রে একটী 8190101139 ০ 1119 অর্থাৎ জীবন-যাত্রার- 

নিগ্কামক একটা বিনয় বা পরিপাটী স্থির করিয়া! লইয়াছিল, এবং তদন্ুসারে সকলেই 



পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি ১৯৫ 

চ্সিতে চেষ্টা করিত। এখন আমরা এই 10011080101: ও 150111779, এই 

অবলোকন-শক্তি ও বিনয়-পরিপাটী, উভয়ই হারাইতে বসিয়াছি, বহু স্থলে হারাইয়াও 

ফেলিয়াছি। নূতন কোনও [11109090, যোগ্যতর অর্থাৎ যুগোপযোগী নৃতন 

কোনও 8180101109 এখনও আমরা পাই নাই। এখন ভাঙ্গনের দশা ; কান- 

বৈশাখীতে সমস্ত জগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছে, মামাদের সমাজ-তরী প্রতিকূল বায়ু ও 

স্মোতের মুখে পড়িয়া কোন্ বিশালাক্ষীর দহে গিয়! বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, জানি না; 
কিন্তু শিয়ন্্রণ-সাধ্য মানবের অবস্থা-পরিবত্তনের শোতে আমরা তো! জড় কাঠ-কুটার 

মত গ! ভাসাইয়া দিতে পারি না, আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে, কি উপায়ে আমরা 

ঝড-জল কাটাইয়া উঠিতে পারি। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও তন্নিহিত ভাব- 
পন আনাদিগের এখন '্ববস্থা বুঝিয়া চলিতে সাহায্য করিতে পাবে 

পুরাণ-কথ| ও তন্নিহিত গভীর ও উচ্চ ভাবাবলী, ভারতীয় সভ্যতার আদিম 
অবস্থা হইতেই এদেশীয় জনগণের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে । বহু বিভিন্ন জাতির 

মিলনে আমাদের ভারতীয় হিন্দু-জাতির উদ্ভব। ভারতের (অথবা অন্য কোনও 

দেশের ) প্রাচীন সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশের আলোচনায় নিযুক্ত হইবার পূর্বে, 

আধুনিক মনোভাব অন্থ্যায়ী অর্থাৎ যুক্তিত্র্কান্থমোদিত কতকগুলি প্রতিজ্ঞা প্রথমেই 

আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হয়; অন্যথায়, আলোচন] সার্থক হয না, সমদশী 

ও সর্বগ্রাহী হরর না_-একদেশদণী ও অসম্পূর্ণ এবং নিরর্থক থাকিয়া যায়। এই দুইটা 

প্রতিজ্ঞা গ্রহণে কাহারও আপত্তি উঠিতে পারে না, এবং সে আপত্তি আজিকার 

দিনে কেহ গ্রাহও করিবে নাঁ। প্রতিজ্ঞা ছুইটী এই 7 এক-_-ভারত্তের ও ভারতীয় 

মানবের ইতিহাস, জগতের অর্থাৎ ভারতের বাহিরের সমগ্র বিশ্বের মানবধগণেৰ 

ইতিহাসের-ই অন্তভূক্ত, এক অথণ্ড মানব-প্রচেষ্টার অংশ-রূপেই আমাদের ভাবতের 

মানব-প্রচেষ্টাকে ধবিতে হইবে, ইহার বহিভূঁত রূপে নহে এবং ছুই-_কোনও 

(বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায় বা শ্রেণী, বিশেষ-রূপে ভগবানের অন্থগৃহীত হইতে পারে 

না প্রাচীন ইহুদী, প্রাচীন ও আধুনিক খ্রীষ্টান ও মুসলমান, জাপানী ও চীন! 

প্রভৃতি বহু জাতির ( এবং ব্যবহারিক জীবনে ব্রাঙ্মণাদি বহু ভারতীয়ের ) মধ্যে তথা 

বহু অসভ্য জাতির মধ্যেও ঈশ্বরের গ্রতি পক্ষপাতিত্ব আরোপকারী এইরূপ অন্ঠচিত 

বিশ্বাস বিদ্যমান দেখা যায়। শিষ্টজনের উচিত, এইরূপ মনোভাবকে সম্পূর্ণরূপে 
পরিহার করা; গীতায় উক্ত সর্ব-জীব ও সর্ব-জাতির প্রতি ঈশ্বরের পক্ষপাত-শূত্য 
দৃষ্টিতে আস্থা স্থাপন পূর্বক, বিভিন্ন জাতির মধ্যে খশ্বরিক শক্তির কত বি্তি 
প্রকাশ ও বিকাঁস হইয়াছে সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া, কি ভাবে বিভিন্ন জাতি- 
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সমূহের কৃতিত্ব পরস্পরকে সম্পূরণ করিয়া, এক অথণ্ু, সর্বাবলম্বী, সমবায়-মূলক 

মানব-জাতির কৃতিত্ গড়িয়া তৃলিয়াছে, তাহার চর্চা করা, এবং এই কাধ্যে প্রত্যেক 

জাতিকে তাহার চেষ্টার ও সার্থকতার অনুরূপ জয়মাল্য অর্পণ করা । 

এই প্রতিজ্ঞা দুইটা মানিয়া লইলে, যুক্তিতর্কান্থমোদিত এতিহাসিক আলোচনার 
স্প্টীকৃত হয় যে, ভারতের বাহির হইতে আধ্যজাতি তাহাদের চধ্যা ও ধর্ম-নীতি 

তথা পুরাণ-কথা লইয়া এদেশে আগমন করেন। এদেশে আধ্যজাতির আগমনের 

পূর্বে, দ্রাবিড় ও কোল জাতীয় অনাধ্যগণ বাস করিতেন । এই অনাধ্যদের যে নিজস্ব 
সংস্কৃতি ছিল, নিজ ধর্ম ও অনুষ্ঠান, নিজ ইতিকথা ও পুরাণ ছিল, সে সম্বদ্ধে যথেষ্ট 

আভান পাওয়া যায়। আধ্যের ধর্ম ও সমাজ এবং অনাধ্যের ধর্ম ও সমাজ, বনু 

বিষয়ে পৃথক ছিল । আধ্য ও অনার্ধ্যের প্রথম সংঘধের পরে, উভয় জাতির মধ্যে 

মিলন ঘটিল, এবং আধ্য ও অনাধ্য জাতি ও ধর্ম মিলিয়া হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয় 

জাতি ও ধর্মের উদ্ভব হইল। এই খিলন-সঞ্জাত নবীন সভ্যতা ও ধর্সের বাহন হইল 

আধ্যের ভাষা সংস্কৃত। ধর্ম-বিশ্বীস, দেবতা-বাদ, আচার ও অনুষ্ঠান, ইতিহাস ও 

পুরাণ-কথা উভয় জাতিব নিকট হইতেই গৃহীত হয়, এবং ধীরে-ধীরে এই সমস্ত 

বিষয় সংস্কৃত ভাষার গ্রথিত হইয়। চিরতরে রক্ষিত ভূইয়া থাকে । আধ্যের সভ্যতার 
ও ধর্মের নিদর্শন অনেকট| অবিমিশ-রূপে আমরা খগবেদ-সংহিতায় পাই। 

পরব) যুগে বিশুদ্ধ আধ্ধ্য ধর্ম ও মতবাদ, ধীরে-ধীরে অনাধ্য তথা মি আধ্যানাধ্য 

ধর্ম ও মতবাদের প্রভাবে নিশ্রভ হইপ্লা যাইতে থাকে--আর্য্যের অঙন্গষ্ঠিত উপাসনা- 

রীতির সহিত অন।য্যের উপাসনা-রীতির একটা অচ্ছেছ্য সমন্বয় সাধিত হইয়া উঠে। 

হোম, আধ্যদের রীতি ; ব্রাঙ্গণাদি তিন দ্বিজ-বংশেরই হোমে অধিকার, শূত্রের 

ইহাতে অধিকার নাই। বেদে ও অন্ত বৈদিক সাহিত্যে আমরা কেবল হোমেরই 
কথা পাই-_পুম্প-চন্দন অক্ষতাদি দ্বারা “পুজার উল্লেখ পধ্যস্তও বৈদিক সাহিত্যে 

কুত্রাপি নাই। পুজার অনুষ্ঠানটী মূলতঃ অনাধ্যদেরই অনুষ্ঠান বলিরা অনুমিত 
হয়। আধুনিক হিন্দুজনগণের মধ্যে যে-সমুদয় দেবতার পূজা প্রচলিত ধাহারা 

হিন্দুজাতির প্রথম ও প্রধান শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ কারন,--খগ্েদের দেবসভায় 

তাহাদের স্থান অপ্রধান ও নগণ্য, বৈদিক উপাসনায় তাহাদের আবাহন নাই 
বলিলেই হয়। অথচ হিন্দুধর্মে শিব ও উমা, বা বিষণ ও শ্রীর কল্পনার মত মহীয়সী 
কল্পনা আর কোথায়? সমস্ত পুরাণ ই'হাদেরই অন্ত মহিমা বর্ণনে নিযুক্ত, হিন্দুর 

শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও দর্শন ইহাদের শ্রীচরণ বেড়িয়! ঘুরিয়া ফিরিয়্াছে। পুরাণ-বণিত দেব- 
কল্পনা ও দেব-লীল! হঠাৎ একাদন বেদের পরবর্তী কোনও কালে হিন্দুর মস্তিষ্কে 



পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি ১৯৭ 

গজাইয়া উঠিম়াছিল, এরূপ অন্ুমানের পক্ষে কোনও যুক্তি নাই। বহু শত বৎসর 
ধরিয়া, বেদের সময় হইতেই (এমনকি তাহার পূর্ব হইতেই ), পুরাণের প্রধান 

দেব-কাহিনীগুলি কোন না কোন রূপে বিদ্যমান ছিল, ইহা অনুমতি হয়; অবশ্য 

চিন্ুজাতির কল্পনা ও দর্শন-শক্তির প্রৌচত্বের সঙ্গে-সঙ্গে পরে সেগুলি সম্পূর্ণতা লাভ 
করে-_কাব্য-সৌন্দধ্য ও সত্য-দর্শনের আলোক দ্বারা সেগুলি উদ্ভাসিত হয়। 
পৃথিবীর মানব কল্পনা এবং মানবের চিন্তা, ঈশ্বরের সত্তাকে ও স্বরূপকে শব্দের দ্বার! 

ও রূপ-স্থষ্টির দ্বারা প্রকাশ করিবার জন্য যুগে-যুগে দেশে-দেশে নানাবিধ প্রয়াস 

কবিঘ্াছে_কিন্তু উমা ও শিব, শ্রী ও বিষুব প্রতীককে আশ্রয় করিয়া মান্নষের এই 
ক্না ও চিন্তা! ভারতবর্ষে যেবধপ গভীর-ভাবে যতটা ব্যাপক-ভাবে ব্রচ্মেব আস্বাদন 

করিতে আমাদেব সহায়তা করিযাছে, সে-ভাবে পুখিবীর আর কোথাও মানবের 

পক্ষে সম্তব হয় নাই? বিঃওন্ন ধর্মের সামান্ত মাত্রও তুলনা-মূলক আলোচনা যিনি 
কবিবেন, তিনিই এই কথা স্বীকার করিবেন। শিব ও উমা--শিব ও শক্তি, 

পুরুষ ও প্ররুতি যে ভারতবর্ষে বেদ-রচক আধ্যদের আগমনের পৃূ/বই বিরাজ 
করিতেছিলেন, এমন কি লিঙ্গ ও গৌরীপট্টময় তাহাদের প্রতীকও যে ভারতবর্ষে 
আধ্য-পূর্ব যুগেও বিছ্ুমান ছিল ও লোকের নিকট পুজিত হই'ত, তাহার প্রমাণ 

দক্ষিণ-পাঞ্জাবে হড়গ্লাতে ও সিন্ধু-প্রদেশে মোহেন-জো-দড়োতে (যেখানে আধ্য- 

পূর্ব যগৰ বিশাল নগরার স্তবৃহৎ্ ধ্বংসাবশেষ আবিফুত হইয়াছে সেখানে ) পাওয়া 

গিগছে। পুবাণে হর-পাবতীর যে লীলা প্রকটিত হইয়াছে, তাহার মূল উৎস 

যেমন এক দিকে আধ্যদেণ মূল-গ্রন্থ বেদে গিয়া খু'জিতে হয়, তেমশি অপর দিকে 

তাহা বেদ-পূর্ববর্তী মোহেন্-জো-দডোব যুগের আধ্যেতর জাত্তির ধর্ম এবং দেবার্চনা- 

বীতির সম্পকিত নানা নিদর্শন হইতেও দেখা যায়। দেবতাদের সম্বন্ধে যে-সকল 

গভীর তত্বপূর্ণ কথা পুধাণে পাওয়া যার, ,সেগুলি আংশিক-ভাবেও যে আধ্য-পুৰ 

যুগের, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। হিন্দুপর্মেব সব চেয়ে বড় কথা 

হইতেছে যোগ ; এই যোগ-সাধন পদ্ধতিও যে প্রাগ.ঠৈদিক, অনার্ধয,__সে সম্বন্ধে 

যথেষ্ট আভাস আমরা মোহেন-জো দড়োর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হইতে পাইতেছি । 

স্ষ্টি-প্রকরণ-ক্ষীরান্ধিতে অনস্তশয্যায় শয়ান নারায়ণ, তাহার নাভিজাত-কমলে 

ব্রন্মার অধিষ্ঠান, মধুকৈট ভ-বধ প্রভৃতি ব্যাপার ; সাগর-স্থন ; দেবান্থর-যুন্ধ, শক্তির 

আবির্ভাব ; দশাবতাঁর-কথা ; ইত্যাদি শত-শত দেব-কাহিনী আছে; এতিহামিক 

বিচারের দিক হইতে এগুলির গভীর ভাবে আলোচনা হয় নাই । কিন্তু এই সমস্ত 
কাহিনী, পুরাপুরি বৈদিক জগৎ হইতে লব্ধ নহেঃ বেদ-বহিষ্ূতি অনাধ্য জগতেও 



১৯৮ ভারত-সংস্কৃতি 

ইহাদের অনেকগুলি রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। উপস্থিত এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া 

জানিবার উপায় আমাদের নাই_হয় তো৷ অদুর ভবিষ্তৃতে নৃতন আবিষ্কার-হবার। 
আহ্বত প্রাচীন শিল্পাদির নিদর্শনের সাহায্যে পূর্ণ আলোচনার ফলে, আমাদের 

নিকটে অনেক রহস্ত উদঘাটিত হইবে। 

দেব-কাহিনীর মত ইতিহাস-কথা-_ প্রাচীন রাজগণের জীবনী ও কীতির কথা 
যাহা! পুরাণে ও রামায়ণ-মহাভারতে রক্ষিত আছে, সেই ইতিহাস-কথাও যে দেব- 

কাহিনীর মত কতক অংশে আর্যেতর জাতিরও প্রাচীন ইতিকথাকে রক্ষা করিয়া 

আছে, সে সম্বন্ধেও অন্থকুল মত ও যুক্তি প্রচারিত হইঘ়াছে। প্রাচীন রাজন্য বা 
ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি এবং ইতিকথা যে অনেকটা অনাধ্য 

জাতিরই রীতি-নীতি এবং ইতিকথা, এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিতও করা হইয়াছে। যাহ! 

হউক, এ বিষয়ে আলোচনা এখনও অনেকট] জল্পনা-কল্পনার আকারেই চলিতেছে । 

এখনও এ বিষয়ে সববাদি-সম্মতি-ক্রমে স্থির সিদ্ধান্ত কিছুই হয় নাই। তবে 

এঁতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে উপস্থিত যে দিকে হাওয়া বহিতেছে, সেদিকের কথা 

একটু উল্লেখ করিয়া রাখিলাম। 

এত কথা বলিবার উদ্দেশ্ত এই £-_ভারতের পুরাণের ধারা, আধ্য ও অনাধ্য 

উভয় জাতির দেবতাবাদ ও এতিহ্াকে অবলম্বন কবিয়া বিদ্যমান; পুরাণের মুল 

উৎস, আংশিক-ভাবে বেদেরও পুবেকার যুগে ভারতে প্রচলিত দেব-কাহিনী ও 
রাঙ্গ-কাহিনী। আধ্য এবং অনাধ্যের মিশ্রণের ফলে হিন্দুজাতির উদ্ভব ঘটার সঙ্গে- 

সঙ্গে, অনাধ্য পুরাণও আধ্য-ভাষায় গ্রথিত হইতে থাকে ;-কোথাও সংস্কৃতে, 

কোথাও প্রারুতে 7; এবং অবশেষে, গ্প্তবংশীয় সম্রাটদের রাজ্যকালে, ব্যাসদেব্র 

নামের সঙ্গে পুবাণ-কাহিনীগুলিকে জড়িত করিয়া, রামায়ণ-মহাভারতের পাশে 

পুরাণগুলির শেষ সংস্কৃত রূপ হিন্দুজন-মধ্যে স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়। 

সংস্কৃত রূপ দিবার আবশ্তকতা ছিল; অন্যথা সমগ্র ভারতে প্রচারের সম্ভাবনা 

ছিল না, কারণ সংস্কৃতভাষাই হিন্দুভারতে, ব্রাঙ্ষণ্য-ধর্মের দ্বারা চালিত ভারতকে, 

একন্ত্রে বাঁধিয়া, খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নানা প্রদেশকে মিলিত করিয়া এক অথণ্ড দেখে 

পরিণত করিয়াছিল। সংস্কৃতে রূপ দেওয়ার ফলেই এগুলিকে আরও পরিবতিত 

বা বিকৃত করিবার সম্ভাবনা কম হইয়া! দীড়াইল। কিন্তু সংস্কৃত রূপ ছিল পগ্ডিত্ের 

আলোচনার জন্য ; পুরাণের প্রাচীন কাহিনীগুলি, দেশভাষাতেও জনসমাজ-মধ্যে 
প্রচলিত ছিল,_ প্রাকৃতে, দ্রাবিড় ভাষায় ও সম্ভবতঃ অন্ট্রিক বা কোল ভাষার। 

এখন যেমন নিরক্ষর কষক বা শ্রমিক, অথবা ভদ্রঘরের অশিক্ষিত ব্যক্তি, বাঙ্গাল৷ 



পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি ১৯৯ 

বা হিন্দী বা তামিল ভাধাতেই পুরাণের গল্প শুনে ও শিখে, এবং সেগুগি হইতে 

জীবনের শ্রেষ্ঠ রসায়ন সংগ্রহ করে, তখনও তাহাই করিভ; প্রারুতে, প্রাচীন 

ভামিলে বা প্রাচীন কানাড়ীতে এইরূপ পুরাণের গল্প প্রচলিত থাকার প্রমাণ 

আমাদের হাতে যথেষ্ট আছে । ভারতের গণ-চিত্ত কখনও পুরাণ ও রামায়ণ- 

মহাভারতের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ হারার নাই। অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ ও 

মহাঁভারতেব কথা ভ'ষায় শুনিলে মানুষ রৌরব নরকে যাইবে-_-এইরূপ উক্তি, 

অর্বাচীন কালের কোন্ ইতিহাসানভিজ্ঞ মুখের রচনা ভাহা জানি না। এইরূপ 

উত্তিকে শ্রাধান্ত দিয়া প্রাচীনকালে লোক -ভাষায় পুরাণাদির প্রচার ছিল না এইরূপ 

কল্পনা করা নিতান্তই অযৌক্তিক ব্যাপার | 

মুদলমান রাহ্ত্বের পূর্বে, প্রাচীনকালে সংস্কৃতেতর লোকভাষায় পুরাণ যে ছিল, 

তাহা আমাদেব আধুনিক আধ্য ও দ্রাবিড় ভাষায়, পুরাণ ও ইত্ভিহাসের কতকগুলি 

পাত্র-পাত্রীব নামের রূপ হইতে বুঝা যায়। আজি হইতে দেড় হাজার বৎসর 

পর্বে, আমাদেব অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভাষী জনগণের পূর্বপুরুষগণ, সংস্কৃত শব্দ কষ, 

রাধিকা”, "অভিমন্ু/' গ্রভৃতির প্রাকৃত রূপ “কণ হ” রাহিআ+, “অহিব&+ বলিতেন ? 

তাই না আমবা এই-সব প্রাকৃত নামের আধুনিক বাঙ্গালা রূপ “কান রাই», 

'আয়ান' এখনও ভুলিতে পারি নাই, এবং ইহাদের প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ “কান্হ”, 

“রাহী”, 'আইহণ, শ্রীরুষ্ণকীত্তন-প্রমূখ প্রাচীন পুথিতে পাই। এইরূপ যে কত 

প্রাকৃত রূপ পরবর্তী কালে ঘুল সংস্কত রূপের দ্বারা ভাষা হইতে বিতাডিত 

হইয়াছে, তাহার আর ইয়ন্তা নাই। এই কারণেই উত্তর-ভারতে হিন্ধীতে, সংস্কৃত 

শক 'সীতা-ব পাশে উক্ত শব্েব প্রাকৃতজ রূপ “সীয়, পিয়। এখনও পাওয়া যার, 

ক্ষ্ণ*-এব পাশে 'লগন» এবং প্রাচীন হিন্দীতে 'রাম”এর যে একটা প্রাৃতজ রূপ 

রাও", ছিল, তাঁহারও ইঙ্সিত আমরা পাই। তামিলে প্রাচীন কাল হইতেই 

প্রধান পৌরাণিক দেবতাদের বিশুদ্ধ দ্রাবিড় নাম পাই-_“মাল্” অর্থাৎ* বিষু 

“পেরু-নাল্ঃ অর্থাৎ মহাবিষুঃ, “অয়ন্ঃ অর্থাৎ ব্রহ্মা) 'শিবন্ বা “শিব” শব্দটিকেই 

কেহ-কেহ জরাবিড ভাষার-ই শব্দ বলিয়াছেন £ উমার এক তামিল নাম 'কোবর্রবৈ' ; 

গণেশ 'পিললৈযাব্, রূপে পূজিত, কাত্তিকেয় তামিলদেশে 'মুরুকন্* নামে জনপ্রিয় 

দেবতা ; তেলেগুতে 'তি-নয়ন” শিবের নাম “মুকণি? । 

কতকগুলি প্রমাণ ও যুক্তির বলে এই-রূপ বোধ হয় যে, আমাদের অধুনা- 

প্রচলিত সংস্কতে রচিত পুরাণ ও ইাতিহাস, আদিম যুগে প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল 

ন। প্রাচীন আর্ধ্য যুগে ছিল কতকটা আধ্য বৈদিক ভাষায় ও কতকটা নানা আদিম 
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অনাধ্য ভাষায়--দেব-কাহিনী ও রাজ-কাহিনী; এবং পরবর্তী কালে ছিল, প্রাকুতে 
ও প্রাচীন তামিল প্রভৃতি ভ্রাবিড ভাঁষায়, পুরাণ-কথা। অধিকন্ত, সংস্কৃত পুরাণীদি 

হইতে ্বতন্ত্রাকারে সেদিন পর্যন্ত প্রাচীন বাঙ্গাল! প্রভৃতি ভাষাতেও কতকগুলি 
পুরাণ-কাহিনী বিদ্য্ান ছিল। পুরাণ চিরকাল ধরিয়া ভারতের জনগণের সাহিত্য, 

ভাষা-সাহিত্য, লোক-সাহিত্য। লোক-সাহিত্য বলিয়া ইহাকে মাজিত করিমা 

লইবার আবশ্যকতা উপলন্ধ হইরাছিল। পণ্ডিতেরা, যতগুলি সম্ভব আখ্যানকে 
স্কৃত করিয়া লইয়াছিলেন, “পুরাণ'-নামক গ্রন্থাবলী মধ্যে গ্রথিত করিছা 

লইয়াছিলেন। এইরূপে সংস্কতীকরণেব ফলে, ও সঙ্গে-সঙ্গে ব্রাহ্মণের চিন্তা, দর্শন 

ও কল্পনা দ্বারা আলোকিত ও উন্নীত হওমার ফলে, এবং প্রামাণিক গ্রস্থ-মধ্যে 

সংগৃহীত হওয়ায়, এগুলির লোক-প্রপিদ্ধি এবং সমাজে প্রতিপত্তি বাড়িয়া গিয়াছিল। 
কিন্ত সংস্কৃত অষ্টাদশ পুবাণেব ও তৎসংখ্যক উপ-পুরাণের বাহিরেও, শত-শত অন্য 

পুবাণ-কাহিনী এখনও বিছ/মান ; কোথাও সম্পূর্ণ পৃথক্ বা নৃত্তন দেব-কাহিনী বা 
এঁতিহা রূপে, কোথাও বা সংস্কত পুরাণ ও ইতিহাস-ধূত আখ্যায়িকা হইতে 
অল্লাধিক বিভিন্ন রূপের আখ্যারিকা রূপে । হয় তো এগুলিও সংস্কতে নীত হইয়া 
ব্যাসদেবের নামের ছাপ লইয়া পুরাণ-রূপেই পরিগণিত হইত ; কিন্তু উত্তর-ভারত 

বিদেশীধ তৃকা মুসলমান কর্তৃক বিজিত হইবার পরে, এবং তুদনন্তর মুসলমানীকৃত 
উত্তর-ভারতীয়গণেব দ্বারা দক্ষিণ-ভারত বিজয়ের পরে, দেশে যে অরাজঞ্তার ও 
ধ্বংসের তাগ্ডধলীল চলিল, তাহাব ফলে ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত ভাষায় নৃতন পুবণ 

সন্ধলন বিষয়ে আর ততটা অবহিত হইতে পাঞ্জিলেন না । কেন্দ্রীভূত হিন্ু রাজ- 

শক্তির ও ব্রাহ্মণ-শক্তির অভাবে, নৃতন সংস্কৃত পুবাণ প্রামাণিক বশিয়া স্বীকৃত হওয়া 

আর সম্ভবপর রহিল না, এই-সকল পুরাণের কাহিনী ও উপদেশ ক্ষু্র ক্ষুদ্র প্রদেশেই 

নিবদ্ধ রহিল । দক্ষিণের প্রায় প্রত্যেক বড় ভীর্থস্থানের অপিষ্টাত্রী দেবতার লশলা 

অবলঘ্ধন করিয়া বহু -স্থল-পুরাণ” বা “মাহাত্ম্য আছে, তাহাদেব অনেকগু'ল 

মনোহারিত্বে অথব! প্রাচীনত্বে সাধারণ পৌরাণিক কাহিনী হইতে কোনও অংশে 

হীন নহে? কিন্তু গয়া-থণ্ড”, “কাশী-থণ্ড”, জিগন্নাথ-মাহাত্ম্য” প্রভৃতির ম্থায় এগুশি 

সর্জন-ম্বীঞত পুবাণ বা উপ-পুবাণ মধ্যে স্থান পাইল না। বাঙ্গালা দেশের মঙ্গ স- 

কাব্যগুলি পুরাণ ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু মনসা-মঙ্গলের সতী বেভুলার 

কাহিনী, বা চণ্তীমঙ্গলের কালকেতু ও শ্রীনস্ত সদাগরের কাহিনী, সংস্কৃতে! গৃহীত না 

হওয়ায় ও পুরাণ-পদবী না পাওয়ায়, বাঙ্গাল! ভাষায় ও বাঙ্গালা দেশেই সীমাবদ্ধ 

রহিল । বৌদ্ধমতের পুরাণ বলিয়া ধর্ম-মঙ্গলে বণিত লাউসেনের কাহিনী অনাদৃত- 
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রহিল, এবং রাজা গোপীটা্দের কাহিনীও সংস্কৃতে গৃহীত হইল ন1) অথচ এই 
গগোপীটাদ-কাহিনী সমগ্র ভারতের বিভিন্ন আধুনিক ভাষায় জনগণ-মধ্যে বিশেষ- 

ভাঁবে প্রচারিত হইয়া আছে। রামায়ণের কথা বাঙ্গালা! দেশে যে-ভাবে আবহমান 

কাল প্রচলিত, যাহার ধারাটী আমরা কৃত্তিবাস-প্রমুখ কবিগণের বাঙ্গালা 

রামায়ণে পাই, তাহার মধ্যে এমন ছুই-একটা স্থপ্রাচীন কথা আছে, যেগুলি 

বান্মীকি-রঠিত সংস্কৃত রাষায়ণে নাই, অথচ যবদ্বীপের রামায়ণে আছে। 'বাঙ্গা্গা 

রামায়ণের মূলে ষে বাল্সীকি-বহিভূ্ত অন্য প্রাচীন রামায়ণ আছে, তাহা স্বীকার 

করিতে তয়। 

বহুস্থলে আবার এক্ধপ দেখা যায় যে, অধুনা-প্রচলিত বিশ্বেষ কোনও দেবলীলা- 

কথার কোনও অংশ বা অঙ্গ, সেই লীলা-বিষয়ক প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণে পাইতেছি 

71--পাইতেছি, পরব'১ যুগের ভাষায় বচিত কোনও আখ্যান বা কাব্যে দুইটা 

কারণে এই রূপটা ঘটিতে পাকে; এক-_দেবলীঙ্লার প্রাচীন-পুরাণ-বহিভূ্তি এই 

অদ্গ বা অংশ পববর্তী কালেব কল্পনা-প্র্ুত, এবং নৃত্রন সংযোজন ; অথবা, ছুই-- 

প্রাচীন পুবাণে কোনও কারণে অগৃহীত, স্থপ্রাটীন কথার-ই লোকমুখে গ্রচারিত 

রূপ অবলম্থন করিণা, ভাষা-পুস্তক্ধ মধ্যে-ই ইভা প্রথম গ্রথিত। এরপ ক্ষেত্রে বিশেষ 

সমীক্ষার সহিত তথ্য-নির্ধারণ করিতে হইবে । উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়--প্রাচীন 

পুরাণে শ্রীরুষ্ণ-লীলার দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ নাই, শ্রীরাধার অস্তিত্ব সন্ধে 

শ্রীমন্তাগবতের মত গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ নাই; অথচ হিন্দী ও বার্গালা কাব্যে দানথণ্ড 

প্রীকুষ্ণ-লীলার দুইটা অংশ-রূপে গৃহীত, এবং শ্রীবাধা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব, পরব 

কাব্যে ও কবিতায় কল্পনাতেই আনিতে পার| যায় না। বাঙ্গালীর প্রাটীনতন 

৯বফওর কাব্য প্রীরুষ্তকী হনে রাধা-কৃষ্ণের মধ্যে দৌত্য করিবার জন্য “বড়াণি? বা 

লরতীকে মাত্র পাই, শ্রীবাধার ললিতাদি অষ্রসখীর নাম অজ্ঞাত, প্রকঞ্চের স্থবলার্ধি 

সথা-গণও জ্ঞাত, এবং জটিলা কুটিলার সন্গদ্ধে কোন প্রর্গই নাই। রুষ্গারণের 

অর্থাৎ শ্রীকুষ্ণ-লীলার বুন্বাবন-খণ্ডের আলোচনাম়্ এই সকল অনঙ্গতির পূর্ণ 

লমাধানের প্রয়াসকে পুবাণ-আলোচনার অংশ বলিয়াই ধরিতে হইবে। বাঙ্গালায় 

প্রচারিত শিবায়নে-ও সংস্কত পুবাণের অতিরিক্ত, অর্বাচীন যুগে বাঙ্গুলার হিন্দুজাতি 

কর্তৃক গৃহীত শিব-ব্ষিরক কতকগুলি কাহিনী মিলে। বাঙ্গালার ব্রতকথাগুলিও 

'অ-সংস্কত লোক-পুবাণের অন্তর্গত | 

এইরূপ নান! দিক্ দিয়া, ভারতবর্ষের ধর্ম, চিন্তা ও রসস্থষ্টির প্রাচীনতম ধারা, 

ভারতীর সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির চিরস্ঞন অনু প্রাণনা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
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জীবনের উৎকর্ষ বিধানে ভারতের নরনারীর চির-সহচর, পুরাণ গ্রস্থগুলি, প্রত্বোক 

শিক্ষিত ভারতীয়ের আলোচনার বস্তু হওয়া উচিত। পুরাণ- ও ইতিহাস-ক্, 
ভারতের খধিগণের বাণীকে সকলের নিকট সহজ-বোধ্য করিয়া দিয়াছে, গভীরতম 

আধ্যাত্মিক সত্যকে রূপক-চ্ছলে স্থলভ করিয়৷ দিয়াছে। ভারতের বাহিরে যেখানে- 

যেখানে ভারতের সভ্যতা প্রস্থত হইয়াছে, সেখানে সেখানে ভারতের পুরাণ 

কাহিনীও পহু'ছিয়াছে। শক-জাতীয় কুষাণ সম্রাট দের ( কশিষ্ষাদির) মুদ্রায় উএ”, 
“অহীশ” বা “বিষ-বুষ» “মহাদেব” নামে শিবের মৃতি, বাত” নামে বাযুব মৃতি, স্কন্ন', 
“কুমার? মিহাসেন? নামে কান্তিকেয়ের মৃতি চিত্রিত দেখা যায়; কুষাণ সাম্রাজ্য 

মধ্য-এশিয়া পধ্যন্ত প্রস্থত ছিল, স্থতবাং তখন ভারতের এই সমস্ত পৌরাণিক দেব- 

দের সম্বন্ধে, এবং সম্ভবতঃ পুরাণ-শিবদ্ধ ইহাদের লীলা-কথার সম্বন্ধে, মধা-এশিয়ার 

লোকেরাও কিছু-ক্ছি খবর পাইয়াছিল | কুষাণ সম্রাটদের পরবর্তী কালে মধ্য- 

এশিয়ায় পঞ্চমুখ বুষ-বাহন শিবের, হর-পার্বতীর ও শ্মশ্রমান্ ইন্দ্রের চিত্র পাওয়! 

গিয়াছে ; চীনে বুষ-বাহন শিব, যড়ানন মযুর-বাহন স্কন্দ, ও গণেশের পর্বত-গাত্রে 

খোদিত মৃতি আছে। গণেশ, লক্ষ্মী ও সরম্বতী চীন ও জাপানে এখনও পূজিত 1 
মধ্য-এশিয়ার লোকেরা, তথা চীন, কোরিয়া ও জাপানের অধিবাসীরা, ভারতের 

ব্রাহ্মণ ও খধিদের কথা ভালরূপই জানিত--জটাজটধারী দীর্ঘশশ্র ব্রাহ্মণ ও 

ঝষিদের তত্তৎ দেশের শিল্পীদের হাতে অক] অনেক চিত্র মধ্য-এশিয়ায়, চীনে ও 

জাপানে পাওয়া গিয়াছে । মধ্য-এশিয়ায়, চীনে ও জাপানে বৌদ্ধ প্রভাব-ই 

সমধিক ঘটিয়াছিল, সেইজন্য জাতক অবদান প্রভৃতি বৌদ্ধ পুরাণ-ই এই সকল দেশে 
অধিকতর আদুত 7 ব্রাহ্মণ]ানুমোদিত পুবাণ ও ইতিহাস সেখানে প্রস্থত হইতে 
পারে নাই। তথাপি বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্ষণ্য-ধর্মী, দ্রেবতা-বাদে উভয়ের মধ্যে একটা 
সাধারণ এক্য আছে, এবং সেই এক্য-হেতু, আমাদের স্থপরিচিত অনেক 

পৌরাণিক কাহিনী চীন ও জাপানের লোকেরা বৌদ্ধ ধর্মের সজে-সঙ্গে পাইয়াছে। 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কিন্তু ভারতের পুরাণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যানথুমোদিত পুরাণ, 

একেবারে দিগ.বিজয় করিয়া সেই দেশের লোকের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছে ? 

“ইন্দোচীন+-নামৃধেয় তৃ-ভাগে_ অর্থাৎ স্বর্ণভূমি বা দক্ষিণ-বর্মী, ব্রহ্মদেশ বা উত্তর 

ও মধ্য-বর্মা, দ্বারাবতী বা দক্ষিণ-শ্বাম, কম্বোজ, চম্পা বা কোচিন্-চীন, এবং 
শ্টামরাষ্ট্র, এই কয়টা দেশে, এবং “ইন্দোনেসিয়া” অর্থ/ৎ ছ্বীপময়-ভারতে, অর্থাৎ 

মালয়-উপদ্ধীপ, স্ুমাত্রা, যবদধীপ, বলিঘবীপ, লঙ্বক, বোনিও প্রভৃতি স্থানে, ভারতের 

পুরাণ-কথা এবং রামায়ণ-মহাভারত নব নিকেতন প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্মা, শ্টাম, 



পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি ২০৩ 
ও ক্বোজের লোকেরা এখন বৌদ্ধ মালয়, স্থমাত্রা ও যবদ্বীপের লোকেরা এখন 
মুসলমান ; কেবল ক্ষুত্র বলিদ্বীপের লোকেরা মিশ্র ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম পালন 
করিয়৷ থাকে । তথাপি এ সব স্থানে রামায়ণ, মহাভারত এবং আমাদের বহু 

পৌরাণিক কাহিনী, ভারতবর্ষের হিন্দুদের কাছে যতটা আদূত হইয়া থাকে, ততটা-ই 
আদৃত হইয়া আছে; এবং ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময়-ভারতে বোধ হয় ভারতবর্ষের 

চেরেও অধিক আদৃত। ভারতবর্ষের-ই মত এ-সব দেশের ভাক্কধ্য ও অন্য শিল্পকে 

আমাদেরই ইতিহাস ও পুরাণ পুষ্ট কবিয়াছে__রামায়ণ-মহাভারত বা তদবলম্বনে 
রচিত নান] কাব্য ও নাটক গ্রন্থ বাদ দিলে, যবদ্বীপীয় ও বলিছ্ীপীয় সাহিত্যের, শ্যাম 

ও বর্ণা ভাষার সাহিত্যের এবং কম্বোজ সাহিত্যের অনেকখানি চলিয়া যায়। যবদ্ীপ, 

বলিদ্বীপ ও শ্টামদেশে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব আমরা ব্বচক্ষে দেখিয়া 

আসিয়াছি- আমাদের ঈ জাতীয় »ম্পদ্ লইঘ্া সেখানকার লোকেরাও যে এতটা 

আপনার করিয়া ফেলিয়াছে, এতটা গব করে, তাহা দেখিয়। আমাদেব মন গর্ব-স্থথে 

ভরিয়া উঠে। ঘবদ্ধীপের প্রাপ্থানানএব বিশাল শিবক্ষেত্রের ব্রহ্মা বিষু। ও শিবের 

তিনটা বিরাট. মন্দিরের গাত্রে খোদিত রামায়ণ ও কৃষ্ণায়ণ চিত্র ভারতীয় শিল্পকলার 
অপূর্ব নিদর্শন ; ভারতবধেও এত শ্ুন্দর ও লঙক্গণীয অনুরূপ রামাধণ ও কৃষ্ঠায়ণ 

চিত্রাবলী কুত্রাপি নাই। ক্বোজেব স্থবিখ্যাত আস্কর-বাৎ মন্দিরের ভিন্তিতে-৭ 
তদ্ধপ রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের পৃষ্ঠাবলী অঙ্কিত আছে। রামায়ণ-মহাভারত 
এবং কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যান এখনও বিশেষ লোকগ্রিয় নাটকের কথাবস্ত; 

এবং এই গুলিকে আশ্রয় করিয়া বর্া, শ্য(ম, কষ্বোজ, যবদ্বীপ ও বলিঘ্ীপেব অভিনব 

ছায়ানান্য হষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছে । এ সঙ্থন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আমি অন্থযত্র লিপিবদ্ধ 

করিয়াছি-এবং যবদ্বীপে আমাদের মহাভারত কি আকারে পাওয়া যায়, মে 

বিষয়েও সামান্য একটু পরিচয় অন্থাত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছি | 

পুরাণ ও ইতিহাসের আখ্যান ও আদর্শ, যতই অনুশীলন করা যাইবে, দেশেব 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক তথা শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় সংস্কৃতির পক্ষে ততই মঙ্গল। 

একটা কথা আমাদিগের ভূলিলে চলিবে না । রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ যেমন 

একদিকে জগতের শ্রেষ্ঠতম উপাখ্যানাবলীর অক্ষয় ভাগাব তেমনি অন্যদিকে 

ভগবদ্জ্ঞান ও ভগবৎপ্রেম এবং চিত্তশুদ্ধির অনুকূল ভাবধারার, তথা ভারতের 
বৈশিষ্ট্য-ন্বরূপ তপস্ত| ও যোগ-সাধনার অনন্ত অমুত-প্রশ্রবণ। পুবাণ ও ইতিহাস 

আলোচনায় এবং লোক-সমাজে ইহাদের ভূয়ঃ প্রচারে একদেশদশী! হইলে চলিবে 

না। রামায়ণ-মহাভারত পুরাণের উপাখ্যানের সহিত শিশু ও কিশোরদিগকে 
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সময়োপযোগী আকারে পরিচিত করাইবার সাধু চেষ্টা ব্দেশে আজ-কাল দেখা 
যায়। কিন্ত দেশের সাধারণ ভাব-গৃতিক দেখিয়া আমাদের আশঙ্কা হয় যে, পুরাণের 

অমর উপাখ্যানাবলীকে, ইহার দেবচরিত্র-বিষয়ক কাহিনীগুলিকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও 
ভাবশুদ্ধির সহিত আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি যেন বহুক্ষেত্রে আমরা 
হারাইরা 'ফেলিতেছি। পুরাণেব আখ্যান কবিত্ব-সৌন্দধ্যে ও ভাব-গান্তীর্ষ্ে 
অতুলনীয় ; আমরা অপুন। যেন সেই আখ্যানগুলিকে কেবল আমদের 89303595108 

বা সৌন্দধ্য-বোধেব উপায়ন-রূপেই ব্যবহার করিয়া, তাহাদের অমধ্যাদা করিতেছি । 

পৌরাণিক আথ্যানের কাব্য- বা চিত্র-সৌন্দধ্যেই তাহাদের চবম সার্থকতা নহে; 
এই আখ্যানগুলি ম|চুষেব গভীরতম সত্তার ও অন্ুভূতির প্রতীক; এই ,বোধ--. 
অন্ততঃ পক্ষে-_ এইরূপ বোধকেত্জাগরিত করিবাব ইচ্ছা, না থাকিলে, পিতুপিতামহ 
হইতে লব্ধ আমাদের এই রিকৃথের প্রতি অবমাননা করা হ্য়। পুরাণের অথবা 
পৌরাণিক ব্রাঙ্গণ্যধর্ষের পারি-পার্থিকেব মধ্যে স্বঘ্ং পরিবর্ধিত না হইলেও 
রখীন্দ্রনাথের মত কবি, ভগবদ্দত্ত প্রতিভা-বলে ও তাহার এ্রশী কল্পনাশক্তি-প্রভাবে, 
আমাদের কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যান, কতকগুলি পৌরাণিক মৃত্তির ভাব-সম্পদ 
অন্বভূতি-গোচর করিতে সমর্থ তইদ্রাছেন, এবং ক্টাহার অমর কবিতায় অপূর্ব 
ওক্ষবল্যেব সহিত তাহার অন্থুভূত এই ভাব-সম্পদ্ বঙ্গভাষী পাঠকের সমক্ষে 
উপস্থাপিত কর্রতে সমর্থ হইয়াছেন । শিবের মহী্জসী কল্পনাকে রবীন্দ্রনাথেব “মরণ+, 

“পাগল” প্রভি কবিতার ও গদ্য-রচনাঘ যে ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে, বাঙ্গালা 

শ্াষার তাহার আর তুলনা হয় না। রূপ-কলায় তদ্রপ দিদ্ধ-শিল্পী নন্দলাল যে- 
ভাবে পুরাণের মহিমা তাহাব অমর তুলিকার বেখা-শক্তি ও বর্ণ-স্থষমায় ধরিয়া 
দিলছেন, তাহাও অপূর্ব ১ তাহার নটবাজে, শিবের ও উমার বহু চিত্রে, ও অন্ত 
দেবতা-বিষয়ক বহু চিত্রে-এবং তাহার রামায়ণ-চিজাবলীর মত নানা চিত্র রচনায় 

_তিনি আমাদের প্রাচীন যুগের বিরাট, প্রপদ-চ্ছন্দী হিন্দু শিল্পের, মঠাবলিপুর 
অদণ্টা এলোরা ধারাপুরী'র দেবোচিত স্ষষ্টির বঙ্কাব বা আভাস আমাদের জন্য 

কিঞিৎ পবিমাণে আনয়ন করিয়াছেন । দৈবী প্রতিভায় ও কল্পনাশক্তিতে রবীন্দ্রনাথ 

তাঁহার কতকগুলি কবিতায় যে উচ্চ শিখরে আবোহণ করিয়াছেন, আস্থাযুক্ত ও 
অন্ধাশীল হিন্দুব সাঁধনাব ভাবে অন্ুপ্র।ণিত হইয়া নন্দলাল আমাদের যে ্বব্গীয় 
সঙ্গীত তাহার তুলিকাব রেখা-ভঙ্গীতে ও বর্ণ-»ম্পাতে শুনাইয়াছেন, তাহা 

বাস্তবিক-ই বিল্ময়কর ৷ কিন্তু অন্য সাধারণ কবি ও রূপকারের নিকট, প্ুত্রাণ ও 

ইতিহাসের আখ্যানের ভাবগান্তীর্ধ্যট্রকু যেন ধর দেয় নাই-_-মাত্র তাহার কাব্য বা 
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রূপ-সৌন্দধ্যটুকুই ইহারা গ্রহণ করিতে” সমর্থ হইয়াছেন। বিগত যুগের কবি ও 
লেখকদের মধ্যে, বঙ্কিম ও মধুস্থদন, হেমচন্দ্র ও নবীন যেভটবে পুরাণকে নিজ শিজ 
গ্রন্থে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ভাবেই তীহার! 

করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার] 1091199% ব। বাবহাবিক বোধ ও বিচার দ্বারা 

প্রণোদিত হইয়াই করিয়াছিলেন, পুরাণের আভ্যস্তর ভাবগান্ভীধ্য, অথবা পুরাণ 

হইতে আহত নিছক 5936]30680190 তাহাদের প্রেরণা দেয় নাই। ভক্তকবি 

গিরিশচন্দ্রও পুরাণের আদর্শ ও আধ্যাত্সিকতাকে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন 

--তবে পুরাণের এশ্বধ্য ও সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বঙ্গদেশে প্রচলিত ভক্তিবাদই তীভাব 

“পৌরাণিক নাটকগুলিকে রাগরঞ্িত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী যুগে 
সাধারণ কবি ও লেখকদের কাছে পুবাণকথ! কাব্য বা কলাধিলাসের অঙ্গ মাত্র 

হইয়া দাড়াইয়াছে। ভাবগান্তীধ্যেব পবিবঙ্ডে, দিব্যান্ততৃতির দ্যোতনার পরিবর্তে, 

পুবাণকথা ই"হাদের কাছে ভাববিলাসের বস্ত, রূপবিলাসের বা কাব্যবিলাসের 

উপকরণ মাত্র হইয়া ঈাড়াইতেছে । জাতির চিত্তে ভাবগ্রাহিণী শক্তির অথবা 

অন্ুভূতিশক্তির এবং চিন্তার গভীরতার হ্রাস হইতে থাকিলে, যথার্থ সৌন্দধ্য- 
বোধের প্রতিষেধক চিন্তমালিন্ত ঘটিতে থাকিলে, এইরূপটী হয়। প্রাচীন গ্রীসেও 

এইরূপ ঘটিয়াহিস ; আদি ও মধ্য যুগের গ্রীক শিল্প_ শ্রীষ্টপৃ্ চতুর্থ শতক পধ্যন্ত যে 
শিল্প রচিত হইয়াছিল--তাহা ভাবশ্ুদ্ধিতে অতুলনীয় ; তত্পরবর্তী কালে দেবতাব 

লীলা ও রূপশুচিতা, শিল্পের সৌন্দধ্য স্থ্টির ও কলাবিলাসের দাশী মাত্র হই 

দাড়াইল, এবং গ্রীক ধমের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক শিল্পেরও পতন হইস। 

আমাদের দেশে এই প্রকারেরই কলা-বিলাস আগিয়া, কাব্যে ও শিল্পে 

পুরাণের মধ্য।দাকে ক্ষুঞ্জ করিতেছে, জাতীদ্ব ভাবশুদ্ধিরও বিনাশ সাধন করিতেছে । 

আমাদের অধুনাতন ভদ্রলমাজে অন:দূত যাত্রাগান পুবাণের ভাব-মন্গুকিনীকে 

যথোপযুক্ত রূপে রক্ষা করিম্না আসিয়াছে, বাঙালাদেশে পুরাণের ধারা এই 

যাত্রাগানেই নৃতন রূপ পাইল্ীছে। পুরাণের যেটুকু জ্ঞান এখনও ভদ্র ইতর 

সকলের মধ্যে বিদ্যমান, সেটুকু যাত্রগান ও কথকতার মধ্যেই আমর পাইমাছি ; 
অধুনা স্থচিত্রিত চক্চকে” ঝকৃঝকে” নানা নগ্নাভিরাম পুরাণ-কথার পুস্তক গেহ 
সহজলভ্য জ্ঞানকে যেন ব্যঙ্গ করিতেছে । অতি-আধুনিক সাহিত্যের মত অতি- 

আধুনিক শিল্প আিয! পুরাণের মহিমাকে, হিন্দুব দেব-দেবীকে নিত্য অপমানিত 

করিতেছে; ইউবোপীর নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপের আলোক-চিত্র ঈষৎ 

পরিবন্তিত করিয়া, শিল্লিনামধারী আধুনিক অঙ্গরগণ যে ভাবে দেবতার লাঞ্ছন! 



২০৬ ভারত-সংস্কৃতি 

করিতেছেন, তাহা দেখিয়া জাতির ভাবজগতের ভবিষ্তুৎ সগ্থদ্ধে নিদারুণ ভাবে 

হতাশ হইতে হয়। আর একটি অতি-আধুনিক উৎপাত আদি! এই ভাব-গঙ্গাকে 
'পন্থিল করিতে আর্ত করিয়াছে; সেটী হইতেছে সিনেমা । ভগবান্ ইহাদের হাত 

হইতে পুরাণকে রক্ষা করুন। জাতির মন হইতে আবার কি করিয়া এই বিলাস- 

বিভ্রান্তিকে দূর করিয়া, তাহার স্থানে, যে ভাবশুদ্ধি, যে চিততস্থৈধ্য ও যে যথার্থ 
পৌন্দধ্যবোধ এতদিন ধরিয়া হিন্দুব সহজ সম্পত্তি ছিল তাহাকে ফিরাইয়। আনা যায়, 

তদ্বিষয়ে আমাদের সমাজ-নেতৃগণের, হিন্দুব চিত্তগতির নিমস্ত'গণের, আশু অবহিত 

হওয়া আবশ্তাক | 

আমার মনে হয়, পুরাণ যে কেবল সৌন্দধ্যের ভাণ্ডার নহে, গভীর চিম্তারও 

ভাগার বটে, এইরূপ শিক্ষা সাধারণ্যে প্রচার করা আবশ্যক-__ বিশেষতঃ শিক্ষিত 

সমাজে । এই প্রদঙ্গে উল্লেখ করিতে চাই যে, রায় বাহাদুর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 

গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্কলিত “ভাগবত কুস্থমাঞ্ডলি'র মত পুরাণ 

হইতে আধ্যাত্মিক সাধন হ'্বন্ীয় সুক্তি-চয়নময় পুস্তকের বিশেষ উপযোগিতা 

আছে। এবং ওমর খয়য়ামের অনুবাদের বাহুল্য যখন চোখে নিতাস্তই লাগে, 
তখন মনে হয়, দক্ষিণ ভারতের তামিল শৈব সাধক মাণিক্যবাচকর্ ও তয়ুমানববর 

প্রভৃতিব, এবং দক্ষিণের বৈষ্ণব সাধক আল্বার্গণের পৌরাণিক দেব-প্রতীকের 
মাধ্যম অবলম্বন করিয়া আপ্যাত্সিক সাধনার বাণী আমাদের দেশে পু ছানো 

আবশ্যক । এইরূপ পুরাণ-সংগ্রহ ও তিক্ুবাচকম্, নালারির-প্রবন্ধম্ প্রভৃতি পুস্তক 

হইতে অনুবাদ হাতে পড়িলেই, সদ্ভাবযুক্ত তরুণ-তরুণীকে চিত্রস্থধ্যের আবশ্যকতা 

সম্বন্ধে অবহিত করিবে, গভীর বিষয়ে চিন্তা করিবার জন্য দৈববাণীর মত আহ্বান 

কবিবে,--এবং আমাদের পৌরাণিক দেব-দেবী, ধাহাদের আমরা কেবল রঙ্গমঞ্চে 

বা চিত্রশালায় রক্ষা করিয়া জীবন হইতে নির্বাসিত করিতেছি, তাহাদের আবার 

হৃদয় মধ্যে গ্রহণ করিয়া, এ যুগের মানুষ যে আমরা, আমরাও ধন্ত হইব । 

বঙ্গীয়-পুবাণ-পরিষৎ মাতৃভাবার মধ্য দিয়া পুবাণ ও ইতিহান বিষয়ে জ্ঞান- 

প্রচারের ব্যবস্থ৷ করিয়া হিন্দুজাতির অশেষ কল্যাণকর কাধ্য করিতেছেন । পুরাণের 

সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের জন্য সাধারণ বাঙ্গালী তরুণ-তরুণী তথ বয়োবুহ্ধগণকে 

ইহারা সুন্দর ভাবে সময়োপযোগী পদ্ধতিতে ই আহ্বান করিতেছেন । “হ্রি-ভেটন, 

দরি-বেচন, এক পন্থ দ্বৈ কাজ”__পুবাণের সঙ্গে পরিচয়, ও সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় 
একাধিক শ্রেষ্ট মব'জনপ্রিয় গ্রন্থ অধ্যপন করিয়া মাতৃভাষা শিক্ষার দিকে প্ররোচনা-__ 

এই দুইটা জিনিস যুগপৎ ইহারা দেশের ছেলেমেয়েদের সমক্ষে আনিয়া দিয়াছেন। 



পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি ২০৭ 

স্তে অঞ্জিত প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক উপাধি লাভের আশ! এই পরীক্ষার্থীদিগকে 

াধু উপায়ে এই সংকার্যে প্রণোদিত করিতেছে। আঁধার মনে হয়, বাঙ্গালা 

র ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট পুবাণ-পরিষদের প্রবত্িত এই কার্যের আরও প্রচার 
ওয়া আবশ্বক । উত্তর ভারতে হিন্দী ভাষায় তিনটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, 

 ন্বী সাহিত্যের চর্চা ও তাহার প্রচারের পথ অনেকটা! সহজ করিয়া দিয়াছেন। 
, স্মলনের এই পরীক্ষাগুলি যথার্থ ই পরীক্ষা-পদ-বাচ্য পরীক্ষার্থীদিগের যোগ্যতার 

' “চার, উচ্চ আদর্শ অন্গসারে যথোচিত নিরপেক্ষতার সহিত হয় বলিয়া, সম্মেলনের 

ঃপাধি-প্রাপ্ত নর-নারী হিন্দী জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা গ্রাপ্ত হন।। আমাদের বঙ্গীয় 

শাহিত্য-পরিষদ্ও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে এরূপ পরীক্ষার প্রবর্তন করুন, 

তদ্বিষয়ে বহুদিন ধরিয়া আমি মনে মনে আকাজ্ষ! পোষণ করিয়। আসিতেছি। 

এখন দ্রেখিরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেছি যে বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষং আংশিক ভাবে 

বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষদেরই কতব্য পালন করিতেছেন। ভগবানের নিকট 

কাদ্মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, পুরাণ-পরিষদের দ্বারা গৃহীত এই গুরুতর কাধ্যভার 

পাব করিবার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে ও বঙ্গ ভাষী জাতির নিকট হইতে সহানুভূতি 
ও নচায়তা আম্থক, পুরাণ-পরিষদের কাধ্যের ক্ষেত্র উত্তরোত্তর প্রদারলাভ করুক, 

| এবং জাতির সংরক্ষণ ও সংগঠন কাধ্যে পরিষদের আ'রব্ধ চেষ্টা পূর্ণ হউক, পরিষদ 

৷ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতা অর্জন করুন। 
আজিকার সভায় উপস্থিত উত্তীর্ণ ও উপাধি-প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের দুইটী কথা 

নিবেদন করিধা আমার অভিভাষণের উপসংহার করিব। আপনাবা এই পরীক্ষা 

ধা বিশেষ প্রশংসার কাধা করিয়াছেন, বুদ্ধিবত্তার পরিচয় দিয়।ছেন,--তজ্জন্ত 

প্রথমতঃ আপনাদের অভিনন্দিত করিতে চাহি । দাধারণ শিক্ষার উপরন্ত আপনারা 

হে মাতৃভাষার প্রতি এবং আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদদের প্রতি অনুরাগ 

দ্ধ ইয়াছেন,__শ্রম-স্বীকার করিয়া যে পাঠ্যগুলির অধ্যয়ন করিয়াছেন, পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হওয়ায় যে প্রতিষ্ঠঠ আপনারা পাইলেন, তাহা এই অন্তরাগেব ও শুম- 

শ্বীকারেব পূর্ণ পারিতোধিক নহে। ব্রত-গ্রহণ ও ব্রত-উদ্ঘাপনের জগ্ত আত্মপ্রসাদ 
এবং সদ্গ্রন্থ-পাঠ-জনিত মানসিক ও আধ্যাত্মিক লাভই এ ক্ষেত্রে সবাপেক্ষা 

মুল্যবান ও চিরস্থায়ী পারিতোধিক। যাহারা আছ ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হইয়াছেন, আশ! করি তাহারা য্থাকালে মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা দিবেন । যাহার! 

“পুরাণ-রত্ব' উপাধি প্রাণ্চ হইলেন, তাহারা যেন এই উপাধিলাভেই আরব পুরাণ- 

চচার পরিসমাধ্ি না করেন। পুরাণ ও ইতিহাস ও তৎসম্পর্কে আমাদের জাতীয় 



২০৮ ভারত-সংস্কৃতি 

সংস্কৃতি ও চর্ধযা সন্ন্ধে উত্তরোত্তর জ্ঞানবুদ্ধি করা, এবং এই বিষ:য় দেশের দেবে 
মধ্যে জ্ঞান প্রচার করা তাহাদের জীবনের অন্যতম ব্রত হউক । এই পরীক্ষা ₹ 

দ্বারা ষদ্দি তাহারা পাঠ হেতু, অথবা উত্তীর্ণ 5ওগায় -আন্ুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠালাভ € 

নিজেদের স্বল্প পবিমাণেও উপরৃত মনে করেন, তাহা হইলে তাহাদের ক 

হইবে, তাহাদের পরিচিত মগুলীর মধ্যে এই পরীক্ষা দিবাব উপমুক্ত তরুপ-ত. 

বা অন্ত ব্ক্তিকে পুরাণের দিকে আকৃষ্ট করা । নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিব জন্ত চে. 

তো। হইবেন-ই, পুবাণ প্রচার-কপ্পে যেখানে স্থবিধা ইইবে-কথকতা, হী 

রামাফণ-গান, মনসার গান, যাত্রা? গুভতি ধাতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য জব. 

অবহিত থাকিবেন। বহু বিষযষে আমরা পিতৃপুরুষগণের নিকটে খণী;ঃ পুরাণ, 

প্রচার, পুবাণের পঠন-পাঠন, শববণ-শাবণ এই খণ শোধ করিবার একটা প্রকৃষ্ট 

উপায়। ইহার দ্বারা পিতৃ-খণের আংশিক ভাবে পরিশোধ হইবে; এবং "চু 

লোকশিক্ষার সহায়তা করিয়া দেশবানিগণের-ও যৎকিঞ্চিৎ সেবা কবিবার সৌভাগ! 
আপনার! প্রাপ্ত হইবেন । আপনাদের উপহিত সাফল্যের জন্য ও ভবিস্তৎ অভ্যুদস্র 

জন্য আমার সাদর অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভকামনা নিবেদন কবিতেছি ।* 




